14887141545 
À | ৮]... খা 
| F: . 5 > | ft 


Toxt-Book on Agricultural Science ( Elements of Agronomy & Animal Husbandry } 
for Class IX of Higher Secondary Schools ( with Diversified Courses ), 
written according to the approved New Syllabus prescribed by 
the Board of Secondary Education, West Bengal 


Ui মাধ্যমিক কৃষি-বিজ্ঞান 


প্রথম খণ্ডন, 


[সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞীন ও পশুপালন একত্রে ] 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বি্যালয়সমূহের নবম শ্রেণীর জন্য লিখিত 1 


শি 


IN 


শ্রীবিজরক্কষ্ণ ঘোষ / 
বি. এস্‌-সি., বি. এস্‌-সি. এজি. (.কলিকাতা ) 
কুষি-শিক্ষক, ব্যানার্জাঁডাঙ্গা বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 
আমলাগোড়া, মেদিনীপুর 
ও 


গ্রীজগদীশচন্দ্র মজুমদীর 
বি. এস্‌-সি. এজি. এম্‌ এস্‌-সি. (আই. এ. আর্‌. আই.) 


প্রকাশক s 
শ্রীহৃষযীকেশ বারিক 
৬, রমানাথ মজুমদার AG 
কলিকাতা-৯ 


LORE By 
Base ane san 


hee, Sel 8 টার 


= রা 


সূতন সংস্করণ £ ১৯৬৪ 
মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র | 


মুদ্রাকর ঃ 
শ্রীন্বদেশরগ্রন পাল 
শ্রীশিবন্র্গা প্রেস 
১৩-সি, বেচু চ্যাটাঙ্জি AG 
কলিকাতা-৯ 


ভুমিকা 
বর্তমান ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষ! THT কর্তৃক উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের safata নূতন পাঠ্যস্থচী প্রবর্তন করা হইয়াছে। পূর্বে কৃষি 
রসায়ন, ক্ষি-জীববিষ্ঠা, সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞান, পশুপালন ও মৎস্ত-চাষ কৃষি-পাঠ্যস্থচীর 
gage ছিল। ছাত্রদের পক্ষে এরূপ পাঠ্যস্থচী খুবই সহজ ছিল, কিন্তু বিদ্যালয় 
হইতে বাহির হইবার পর ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্ত কোন কলেজে 
সুযোগ পাইত না। আর কৃষি-কলেজে ছুই-একজন ছাত্র কৃষি-বিষয়ে উচ্চশিক্ষা 
গ্রহণ করিবার gati লাভ করিলেও, কলেজে Physics, Chemistry, Mathe- 
matics প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিতে হয় বলিয়া, কৃষি-বিভাগের ছাত্রদের খুব অস্গুবিধা 
হইত। কারণ বিদ্যালয়ে তাহারা উপরোক্ত বিবরগুলি পড়িবার কোন স্থযোগ পার 
নাই। সেইজগ্ত গত কয়েক বৎসরের সমীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যে, কৃষি-বিভাগের 
ছাত্রগণ কুধি-কলেজে অথবা সাধারণ কলেজে পড়াশুনায় বিশেষ সুবিধা করিতে 
পারে নাই। 
এই সব অক্থবিধা দূর করিবার জন্ত এবং ছাত্রগণ যাহাতে কৃষি-কলেজ ছাড়াও 
ডাক্তারী, বায়োলজিক্যাল বিজ্ঞানে বি. এম্‌-সি. ইত্যাদি পড়িবার সুযোগ লাভ করে” 
সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্য্য( কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের কৃষি-পাঁঠযস্থচীর সংস্কার- 
সাধন করিয়া, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে Physics, Chemistry, Biology, Mathe- 
matics (4th subject) এবং কৃষি-বিজ্ঞানকে কৃষি-পাঠ্যন্থটীর অন্তর্ভূক্ত 
করিয়াছেন। 
feats এই পরিবর্তিত পাঠ্যস্থচী অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি-বিজ্ঞীন 
_ প্রথম খণ্ড নামক পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। পুস্তকের এই অংশে কেবলমাত্র 
নবম শ্রেণীর “সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞান” ও পশুপালন-বিভাগ” আলোচিত হইয়াছে | 
এই দুইটি বিভাগের বিভিন্ন অধ্যায়ে ( বিশেষতঃ ধান-চাষে ) সরকারী কৃষি-বিভাগের 
গবেবণা-ল্ নূতন নূতন বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং সকল অধ্যায়েই সর্বশেষ 
সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করিয়া পুস্তকখানিকে সর্বাধুনিক করিবার চেষ্টা করা! 
হইয়াছে। serge পুন্তকখাঁনিতে ভুল-ত্রুটি থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এই 
অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি সংশোধন ও ও পুস্তকখানিকে সুন্দরতর করিবার জন্য সকল প্রকার 
উপদেশ ও সংশোধনী প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইবে। 
* আমাদের পূর্বর-প্রকাশিত পুস্তকগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে মাননীয় কৃষি-শিক্ষক ও 
প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণ যে সহদয়তা ও সহযোগিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার 


[iv] 
জন্য আমরা তীহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আশা করি, ভবিষ্যতেও তাহাদের সেহদৃষ্টি, 
অনুগ্রহ ও সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইব ন! | 


সর্বশেষে যে সকল স্ুকুমারমতি ছাত্রদের জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, 
তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হইলে শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া! মনে করিব | 


ব্যানাজ্জীড়াঙ্৷ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিজয়কুষ্ণ ঘোষ 
আমলাগোড়া, মেদিনীপুর ARTE 
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SYLLABUS 


Elements of Agronomy & Animal Husbandry 
Theoretical 


(a) Principles of crop husbandry : 


1. Relation of Agricultural Science with other Basic 
Sciences. 


2. Factors for crop growing and soil fertility. 


3. Factors of soil formation. Soil separates. Physical pro- 
perties of soil separates—structure, texture, porespace. Soil 
constituents. 


4. Tillage and its objectives. Common farm implements 
and study of their operation. 


5. Effect of rainfall, temperature and humidity on crop 
production. 


6. Crop seasons and classification of crops. 
(b) Familiarity with a few crops : 
1. Distribution of leading crops in West Bengal. 


2. Study of the cultivation of Paddy, Jute, Potato and 
‘Tomato with emphasis on recommended practices in each case. 


(c) Study of common farm animals : 
1. Importance of livestock in Agriculture. 


2. Study of the characteristics of some important breeds of 
livestock. Cattle: Hariana, Sahiwal, Red Sindhi. Poultry : 
Rhode Island Red, White Leg Horn & Ducks—Khanki Campbell. 


3. Features of dairy, dual and drought type of cattle. 
4. Study of common feeds and fodder of livestock. 


Practical 


1. Acquaintance with common farm implements and their 
operations. Dismantling and assembling of mould-board plough, 
seed-drill, wheel-hoe, Japanese weeder. 


9. Measurement of temperature and rainfall. 
3. Preparation of nursery-beds of English vegetables. 
4. Seed dressing and seed testing. 


5. Group assignment in the land preparation and cultivation 
of crop studied in the theory. 

6. Study of external parts of a cow and a cock. 

7. Approaching of cattle & poultry birds and judging by 
external features. 


8. Study and identification of common fodder seeds and 
forage crops, 


9, Identification of soil texture by “feel” method. 
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কৃুষি-বিদ্তা বিভাগ 


( AGRICULTURE ) 
সাধারণ ক্ষি-বিভ্ান 
সূচনা 
কুষি-বিজ্ঞান ও তাহার ইতিহাস 


( The Science of Agriculture and its History ) 


কৃষি-বিজ্ঞানকে ইংরাজীতে Agricultural Science বলা হয়। Agriculture 
কথাটি ল্যাটিন শব্দ ager (field বা জমি) এবং cultura (cultivation বা আবাদ) 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; অর্থাৎ, জমি আবাদ করিয়া শশ্ত-উৎপাদনের নামই কৃষিকারধ্য । 
কুষিকার্ষ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান-প্রয়োগ বহু পরের etl) কিন্তু বর্তমান যুগে কৃষি-বিছ্ধা 
বলিতে আমরা জমিতে খাগ্ঠোৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের ব্যবহার করিবার Fa- 
বিগ্ভাকেই বুঝিব। 

কয়েক AIA বৎসর পূর্বে যখন আদিম মানুষ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া গাছের ফল- 
মূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিত, তখনও সে সমাজ গঠন করিয়া সংঘবদ্ধ জীবন- 
যাপনের কল্পনা করে নাই। কিন্তু ASE সে বুঝিতে পারিল যে, গুহায় বা বনে বাস 
করিয়। এবং বন্য পশু ও প্রকৃতির সহিত বুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে সুস্থ জীবন যাপন 
করা সম্ভব নয়। খাদ্যের প্রয়োজনে সে বৃক্ষ রোপণ করিতে শিখিল এবং কোন্‌ 
কোন্‌ বৃক্ষ তাহার প্রয়োজনীয়, তাহাও শিখিল। গহন অরণ্যে মান্য প্রথম গাছের 
ডালের সাহায্যে মাটির বুক চিরিয়া বৃক্ষ রোপণ করিতে শিখিয়াছিল। লাঙ্গল- 
প্রস্তুতির ইহাই সর্বপ্রথম প্রয়াস এবং ইহাই মানব-সভ্যতার প্রথম দোপান। কিন্ত 
কিছুদিনের মধ্যে মানুষ অঙ্ুভব করিল যে, একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর 
ক্রমাগত শন্তের চাষ করিলে জমির উর্বরতা ও উৎপাদিকা-শ্তি হ্রাস পায়। তখন 
হইতেই মানুষের যাযাবর জীবনের স্থরু। স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘর বাধিয়া সে 
ছন্নছাড়া জীবন যাপন করিতে লাগিল । কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই 
যাযাবর জীবনের অন্থবিধাগুলি তাহার নিকট একট হইয়া উঠিল এবং সে সমাজ- 
গঠনের পরিকল্পনা করিতে লাগিল। sire com করিয়াই সমাজ ও সভ্যতার 
বিকাশলাভ আরম্ভ হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই বে, নদীতীরের উর্বর মাটিতে, 
যেখানে অপর্যাপ্ত জল প্রয়োজনীয় শস্ত উৎপাদনের আশ্বাস দেয়, সেখানেই প্রাচীন : 
সভ্যতার কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইভাবে জৈবিক ক্ষুধা-নিবৃত্ভির নিরবচ্ছিন্ন 

ক. বি. ১ম] 


2 উচ্চ মাধ্যমিক কুবি-বিজ্ঞান 


চেষ্টায় ক্লুধি-শিল্প বিকাশলাভ করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সভ্যতার রূপ 
পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। অনুসন্ধানে জানা যার যে, কতকগুলি শশ্তকে কেন্দ্র 
করিয়া কতকগুলি সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে alas করে। গম-শস্তকে কেন্দ্র করিয়া 
অধ্য-এশিরার সভ্যতা, ধান্ত-শস্তকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সভ্যতা এবং 
আলুকে কেন্দ্র করিয়া আমেরিকা মহাদেশের নিরক্ষীর় অঞ্চলের সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত 
হইয়াছিল | 


ভারঢভ কৃষির ভ্রুম-বিকাশ 

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ভারতবর্ষে কৃষিকাধ্যের স্থচনা হর । আধ্যবুগে 
কৃরিকাধ্যের প্রচলন ছিল। fee ভারতে dit শাসনের পর হইতেই বৈজ্ঞানিক 
sfata গোড়াপত্তন হয় বলা চলে । দেশের প্রয়োজন ছাড়াও, বিদেশে রপ্তানির 
জন্য এই সময় হইতে কৃষির ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রয়োজনে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তুলা ও ইক্ষু চাষে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করে ॥ কিন্ত 
তখনও দেশে কৃষি-দপ্তর বলিয়া কিছু ছিল না। লর্ড লরেন্সের আমলে বাংলা ও 
বিহার দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টের পর হইতেই কৃষি-দগ্তরের প্রয়োজন yS 
হয়। অবশেষে 1870 খ্রীষ্টাব্দে কৃষি, রাজস্ব ও বাণিজ্য একত্রীভূত করিয়া একটি দপ্তর 
গঠিত হয়। ইহার পর 1880 Qia দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি 
করিয়া! কৃষির জন্য একটি স্বতন্ত্র দপ্তর খোলা হয়; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল 
ভারতীয় কৃষির উন্নতি-বিধান করা এবং দেশের খাগ্োৎপাদন বৃদ্ধি কর] | 

লর্ড কাঁজ্জনের আমলে ভারতীয় কৃষি আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়। প্রধানতঃ 
1901 ্রষ্টান্দের ger কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে তাহার শাসনকালে কতকগুলি 
প্রদেশে PHBA গঠন করা হয়। 

1908 খ্রীষ্টাব্দে Set বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি পরিকল্পনা অনুমোদিত 
হয়। এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত চিকাগোর হেন্রী ফিপজ্‌ (Henry 
Phipps) কৃষিকাধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য চারি লক্ষ টাক! দান করেন। ইহার 
ফলে সরকার বিহারের দারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত পুসায় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার- 
সমন্বিত একটি গবেবণা-মন্দির ( Indian Agricultural Research Institute ) 
স্থাপন করেন। 1984 গ্রষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এই গবেবণা-মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায়, ইহা 

পর নূতন দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় | 1952 খ্রীষ্টাব্দে ইক্ষু সম্বন্ধে গবেষণা করিবার 
জন্য কোয়েম্বাটোরে এই গবেষণা-মন্দিরের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে 
sha উন্নতির জন্ত সরকার 2,4000,000 টাকা বরাদ্দ করেন এবং এই অর্থে ভারত- 
বর্ষের প্রধান প্রধান AR অঞ্চলগুলিতে ক্ৃযি-মহাধি্ঠালয় ও পরীক্ষা-কেন্ত্ স্থাপিত হয় 


বিজ্ঞানের অন্তান্ত শাখা 3 


1926 খ্রীষ্টাব্দে সরকার ভারতের গ্রামীণ কৃষি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার 
জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে নিখিল 
ভারত কৃষি-গবেষণ!| কেন্দ্র (All-India Council of Agricultural 
Research ). fess zai কিন্ত স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই ভারতীর কৃষির 
এক নূতন অধ্যায় সুচিত হয়। বর্তমান কালে ভারতীয় কবি-গবেষণা মন্দির 
ও বিভিন্ন রাজ্যে কৃষি-দপ্তরের তত্বাবধানে নানাপ্রকার সার, শস্তের উন্নত-জাতের বীজ, 
শস্তের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা ইত্যাদি এবং উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শশ্ত-চাষ 
সম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে। এই 
সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যের উপরই ভারতীয় কৃষির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে! 
ইদানীং ভারত সরকার সমবার-প্রথায় কুবিকার্যের মাধ্যমে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক 
প্রথার কৃষিকে রূপদানের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সরকারের এই 
প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ হইলে, আমাদের দেশে ইতি এক নূতন যুগের 
আগমন হইবে বলিয়া আশা করা যায় । 


প্রথম অধ্যায় 


বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা অর্থাৎ অন্যান্য মুল বিজ্ঞানের 
সহিত ক্বৃষি-বিজ্ঞানের সম্পর্ক 


( Relation of Agriculture with other Basic Science ) 


কুষি-বিজ্ঞান ও তাহার ইতিহাস পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । আদিম যুগে যে 
aft আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার সহিত বিংশ শতাব্দীর উন্নত ও বৈজ্ঞানিক কৃষির অনেক 
পার্থক্য । বর্তমানে কৃষি-বিষ্ঠা বিজ্ঞানের মর্ধযাদা লাভ করিয়াছে; কিন্তু তৎসত্বেও 
কষি-বিজ্ঞানকে fragt ব| বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের (Absolute or Pure Science ) 
পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ, কৃষি-বিজ্ঞান স্বদেশের সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য সত্য 
আবিষ্কার করিতে পারিল না। ফলে, ইহা মূল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ব্যবহারিক 
দিক হইয়া রহিল; সেইজন্য কৃষি-বিজ্ঞানকে কতকগুলি “মূল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
দিকের একটি সমন্বিত রূপ বলা চলে৷ সেইজন্য ইহা ফলিত বা ব্যবহারিক 
বিজ্ঞান নামে অভিহিত হয়| বস্তুতঃ, কৃষি-বিজ্ঞান বলিতে একটিমাত্র বিজ্ঞানকেই 
বুঝায় ন! বহু মূল বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত এই কৃষি-বিজ্ঞান। Zea কৃষি-বিজ্ঞানের 
অঙ্গ /সই মূল বিজ্ঞানগুলির সহিতও ef fer সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পরপৃষ্ঠার 
ক্বৃষি-বিজ্ঞানের সহিত অন্ঠান্ত মূল বিজ্ঞানের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচিত হইল। 


4 উচ্চ মাধ্যমিক রুধি-বিজ্ঞান 
ক্ষি-বিভভান ও জীব-বিভত্তান ( Agriculture and Biology ) £ 


কৃষি-বিজ্ঞানও একটি জৈবিক বিজ্ঞান (Biological Science): শস্য উৎপাদন 
ও পশুপালন কৃি-বিজ্ঞানের দুইটি প্রধান অঙ্গ । তাই উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
সত্যের জ্ঞান ছাড়া কৃষি-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ । জীব-বিজ্ঞানকে দুইটি প্রধান শাখায় ভাগ 
করা যায_(1) উদ্ভিদ-বিদ্যা! ( Botany ) ও (2) প্রাণি-বিদ্য। ( Zoology ) | 


Serta জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় 
অবস্থ। ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভীর ও WH জ্ঞান । উদ্ভিদ-বিগ্ভা হইতে আমর! সেই জ্ঞান 
আহরণ করিয়। থাকি । উদ্ভিদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা অঙ্গ-সংস্থান ( Mor- 
phology ), বিভিন্ন পরিবেশের সহিত তাহাদের সামনঞ্জস্ত-বিধান ব| বাস্ত-সংস্থান 
( Ecology ), উদ্ভিদের শারীর-বৃত্তীয় তথ্যাদি ( Physiology ), প্রজনন দ্বারা 
নূতন নূতন উন্নত-জাতের উদ্ভিদের x (Plant Breeding and Genetics ) 
ইত্যাদি বর্তমান যুগে কৃি-বিজ্তানের উন্নতির সহিত অচ্ছেগ্ছভাবে জড়িত । উদ্ভিদের 
নানাপ্রকার রোগ চিনিবার এবং তাহাদের চিকিৎস!| সম্বন্ধীয় জ্ঞান আম্র আহরণ 
করি উদ্ভিদ-নিদানশীল্ত্র (Plant Pathology) হইতে । ফলন বৃদ্ধির জন্য শস্তকে 
সর্বপ্রকার রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর! একান্ত প্রয়োজনীয় এবং বর্তমানে এই 
বিদ্যার উন্নতিকল্পে পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলিতে যে চেষ্টা চলিয়াছে, তাহার সফলতা 
কুষিকার্ধে/রই উন্নতি-বিধান করিবে। উদ্রিদ-বিগ্ভার এই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ক্ববি- 
কার্ধ্ের উন্নতির জন্য স্বতপ্ররভাবে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। 


প্রাণি-বিজ্ঞানীরা এককোব-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া, সমগ্র 
প্রাণি-জগতের রহস্ত উদবাটনে ব্যাপৃত আছেন। তাহাদের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি বিভিন্ন 
জীবাণু ( micro-organisms ) বথা_ব্যাক্টিকিয়। ( Bacteria ), ছত্রাক 
( Fungus ), আযাকৃটিনোমাইনেটিস্‌ ( Actinomycetes ) ইত্যাদির সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞানের আলো দেখাইয়াছে। মৃত্তিকার অবস্থা ও উদ্ভিদের খাগ্ধ-সংস্থান 
ইত্যাদির ব্যাপারে ইহাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিয়াছি। 
দ্র প্রাণী ছাড়াও, নানাগ্রকার উপকারী ও অপকারী কীট-পতঙ্গ, যাহারা pisti 
সহারতা বা অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাহাদের সম্বন্ধেও তাহারা আমাদিগকে প্রয়োজনীয় 
তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। এই সকল উপকারী ও অপকারী কীট-পতঙ্গের জীবন- 
বৃত্তান্ত, কাৰ্য্যকলাপ ইত্যাদি এবং ফসলের শত্রু কীট-পতঙ্গের আক্রমণ, তাহাদের 
প্রতিরোধ, প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যে শান্তে আলোচন কর! হয়, তাহাকে বলে 


Entomology. সুতরাং দেখা যায় বে, জীব-বিগ্তার জ্ঞান ব্যতীত sete জ্ঞান 
লাভ কর] দুঃসাধ্য | 


বিজ্ঞানের aa ONS 5 
P-TA ও ব্ূসায়ন-শীজ্র ( Agriculture si Chemist oe \ 
কৃষিকাৰ্য্যে রসায়ন-বিদ্গণের অবদান অপরিসীম thes সম্বন্ধে রি্তৃতংআইলাচিন | 
করিয়া তাহার! মৃত্তিকার ze, উপাদান, ক্ষয়ীভ ka কষ afasta RE i 
প্রকার উদ্ভিদ-খান্যের অবস্থান, gerta বিভিন্ন প্রি, ব্যক্টিরিয়ার অস্তিত্ব” j 
তাহাদের কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদিগকে বহু মূ 72 
মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করির! তাহাতে উদ্ভিদ-খাগ্য কি অবস্থায় ও ক বির, সেই 
সম্বন্ধে জানিবার জন্য তাহারা নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিলেন এবং কৃত্রিমভাবে 
প্রয়োগের জন্ কতকগুলি উদ্ভিদ-খাগ্য তৈরারি করিলেন ; এইগুলিই হইল রাসায়নিক 
সার। রাসায়নিক সারগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উতভিদ-খাগ্ভ থাকে । যেমন__ 
ত্যামোনিয়াম্‌ সালফেটে ( Ammonium Sulphate ) থাকে নাইট্রোজেন 
(Nitrogen ), স্পার-ফস্ফেটে (Super-phosphate) থাকে ফদ্ফেট্‌ 
(Phosphate—P0;), মিউরিয়েই অফ পটাশে ( Muriate of Potash ) 
থাকে পটাশ ( Potash—K,0 ) Zetri কেবল উত্ভিদ-খাগ্ঠ তৈয়ারি করিয়াই 
তাহারা ক্ষান্ত হইলেন না, উদ্ভিদের নানাপ্রকার রোগ এবং কীট-পতঙের আক্রমণ 
প্রতিরোধ ও প্রতিকার করিবার জন্য তাহারা নানাপ্রকার ওঁষ্ধও আবিষ্ধীর করিলেন। 
ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক-ঘটিত রোগের জন্য তাহারা আবিষ্কার করিলেন TAATA 
জি. এন্‌. ( Agrosan G. N. ), সেরেসান ( Ceresan ), হার্ভেসান ( Har- 
vesan ), কপেনাঁন ( Coppesan ), কিউপ্রাভিট্‌ ( Cupravit), ফাইটোল।ন্‌ 
(Bytolan), পেরেনক্স ( Perenox ), বের্দেদী-মিশ্রুণ (Bordeaux Mixture), 
কেরল (Kerol) ইত্যাদি; আর কাঁট-পতঙ্গ হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করিবার জন্ত 
আবিষ্কার করিলেন বি. এইচ. সি. ( B. H. C.—Benzene Hexa Chloride ), 
ভি. ডি. টি. (D. D. T.—Dichloro Diphenyl Trichloroethane ), 
atalga (Aldrin ), ডা-আ্যালড়িন ( Dieldrin ), ফলিভল ( Folidol ), 
প্যারিস গ্রীন (Paris Green ) ইত্যাদি নানাপ্রকার কীটনাশক ওষধ। দুগ্ধ ও 
দুগ্ধজাত দ্রব্যে ভেজাল নিরূপণের জন্য তাহারা নানাপ্রকার উপায় দেখাইয়াছেন। 
হরিণঘাটার gh ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, যাহা কলিকাতার সর্বত্র পাওয়া যায়, সেগুলিও 
পাস্তরাইজেশন্‌ প্রক্রিয়া দ্বারা রোগমুক্ত | এইভাবে দেখা! যায় যে, কৃষি-বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন অঙ্গের সহিত রদারন-বি্ভা নিবিড়ভাবে জড়িত | 
ক্ষি-বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা ( Agriculture and Physics ) 2 
anttRata সহিত কৃষি-বিজ্ঞানের সম্পর্কও তুচ্ছ নয়। নানাপ্রকারের উন্নত 
aio আবিষ্কার করিয়! পদার্থবিদ্গণ REI মানুষের শ্রম লাঘব করিয়াছেন 
রুধিকাঁধ্যকে সহজ ও বিজ্ঞান-সম্মত করিয়াছেন। আজ পৃথিবীর অনেক অগ্রসর 


এবং 
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দেশেই nas উপায়ে parti (Mechanised Agriculture) প্রচলন হইয়াছে 
এবং অল্প পরিশ্রমে ও অল্প ব্যয়ে aga ফসল উৎপন্ন করিয়া, নিজেদের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোকে ayo করিয়! তুলিতেছে। চাষের জন্য ট্র্যাক্টর (Tractor), জল 
তোলার জন্য att (Pump), ফসল তোলার জন্য হার্ভেষ্টার ( Harvester ) 
ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে ক্ববিকার্য্য অনেক উন্নত হইয়াছে। সুতরাং 
বর্তমানে কৃষি-বিজ্ঞানে পদার্থ-বিগ্ভার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য | 


PANE ও g-ig ( Agriculture and Mathematics ) 2 
কুষিশান্ত্রের সহিত অঙ্ক-শান্তের বিভিন্ন শাখারও একটি যোগন্থত্র রহিয়াছে | কিন্তু 
তন্মধ্যে ALASCAA ( Statistics ) সহিত কৃষি-বিজ্ঞানের সম্পর্কই নিবিড় । কৃবি- 
সন্বন্ধায় বিভিন্ন বিষযাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করা, উদ্ভিদের উপর সার-প্রয়োগ বা অন্ত 
কোন প্রক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য কর! ইত্যাদি কার্ধ্য সংখ্যাতাত্বিকগণই করিয়া থাকেন। 
তাহা ছাড়া, পরিমাপ ( Measurement ) ও জরিপ ( Survey ) বিদ্যার সহিত 
কুধি-বিজ্ঞানের একটি যোগাযোগ রহিয়াছে । রুধিকাধ্যের বিভিন্ন ব্যাপারে ইহাদের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে | 
কষিবিভভান ও পশুপালন ( Agriculture and Animal Husbandry ) $ 


পশুপালন-বিগ্ভাকে মূল বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেল। যায় কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ আছে। fee কুষি-বিজ্ঞানের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য 
ইহা আলোচনা করিবার সার্থকতা 'আছে। ভারতীয় কুবি গো-শক্তির উপর যথেষ্ট 
নির্ভরশীল ; এখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কৃবিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত। তাই 
কৃষিকার্ধ্যের জন্য প্রয়োজন সুস্থ ও সবল গো-শক্তি। কিন্তু এই সুস্থ ও সবল গো- 
শক্তি গঠন করিতে হইলে চাই পশুপালন সম্বন্ধে ভ্ঞান। পশুদের নিয়মিত আহার, 
তাহাদের বাসস্থান, তাহাদের লালন-পালন করিবার ্বাস্থ্য-সম্মত পদ্ধতি, তাহাদের 
চিকিৎসা ( Veterinary Science ) এবং তাহাদের বিজ্ঞান-সম্মত প্রজনন-পদ্ধতি 
(Animal breeding ) সন্ধে জ্ঞান Fasti একান্ত প্রয়োজনীয় 7 বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষে যেখানে গবাদি পশুর সংখ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক হইয়াও দুগ্ধ ও 
শক্তির পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য, সেখানে কৃষি-বিভ্ঞানে এই বিদ্যার প্রয়োজন অনস্বীকাৰ্য্য 
এবং এই দিক দিয়া বিচার করিলে পশুপালন ও কৃষি-বিজ্ঞানের মধ্যে এক নিবিড় 
সম্পর্ক বিদ্যমান | 


ক্ৰযি-বিজ্ঞান ও ধন-বিজ্ঞান ( Agriculture and Economics ) 2 
ধন-বিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান; কিন্তু কৃষি-বিজ্ঞানের সহিত ইহার সম্পর্ক 
অত্যন্ত গভীর। ধন-বিজ্ঞানীরা দেশের কৃষি-সমস্তার নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক লইয়া 


শস্ত উৎপাদনের কারণসমূহ ও মৃত্তিকার উর্বরতা y 


আলোচনা ও সমালোচনা করিয়া, থাকেন। বস্তুতঃ, কৃষিকে জানিতে হইলে কৃষির 
বিভিন্ন সমস্ত] সম্বন্ধে আমাদের জান! উচিত-_আমাদের জানা উচিত গ্রামীণ জনগণের 
জীবনের বিভিন্ন সমস্ত। ও গ্রামীণ অর্থ নৈতিক কাঠামো । কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, 
বাজার, ক্লধকদের উপজীবিকা, জমি-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানিতে হইলেও, ধন- 
বিজ্ঞান অধ্যয়নের একান্ত সার্থকতা আছে! কৃষির জন্য যে প্রধান চারিটি কারণের 
(factors) প্রয়োজন, তাহা . হইল_() ভূমি (Land), (2) শ্রমিক 
(Labour), (3) মূলধন ( Capital ) এবং (4) সংস্থা ( Organisation ) ) 
কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়া এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


শান্ত-উৎপাঁদনের কারণসমূহ ও মৃত্তিকার উর্বরতা 
( Factors for Crop-growing and Soil fertility ) 


শস্ত-উত্পপাদঢনর কারণসমূহ (Factors for Crop-growing) 

অস্থুরোদগম হইতে আরম্ভ করিয়া ফলন পর্যন্ত শস্তকে বিভিন্ন কারণের (factors ) 
উপর নির্ভর করিতে হয়। শস্তের বৃদ্ধির উপর এই কারণগুলির প্রভাব অপরিমেয় | 
ইহাদের যে-কোন একটির অভাব হইলে, শত্তের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং উৎপাদন হাস 
পায় । এই কারণকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা__0) শারীর-বৃত্তীয় 
কারণ ( Physiological factor ) ও (2) পারিপার্শ্বিক কারণ ( Externat 
factor )) শাস্তের উপযুক্ত বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য পারিপার্ধিক কারণসমূহ 
অনেকাংশে দায়ী । জলবায়ু, তাপমাত্রা, আলোক, aig ও উপযুক্ত aie অবলম্বন 
পারিপার্ধিক কারণের অন্তর্ভুক্ত | আমাদের আলোচ্য arate ARNAF কারণ 
সম্পর্কে । নিয়ে ইহাদের প্রভাব TAH ঢুই-একটি কথা আলোচনা করা হইল। 

(1) জল (Water) 2 জল ব্যতীত কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী বাচিতে পারে 
না। Gey জলের অপর নাম জীবন। শশ্ের অস্কুরোদগম, পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য 
ইহা অপরিহার্য্য । শস্ত-জীবনে জলের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল । যথা 
(i) জল বীজের মধ্যে সুপ্ত GNF জাগ্রত করে; ইহা! উ্ভিদ-কোষের প্রোটোগ্রীজমের 
অন্যতম ও প্রধান উপাদান৷ (i) মৃত্তিকাস্থ খাগ্ভোপাদানগুলি জলে দ্রবীভূত হইলে, 
Seeger Sa শোষণ করিয়া পুষ্টি সাধন করে! (ii) জল ব্যতীত উদ্ভিদ-দেহে 
সালোক-সংশ্লেষ-গ্রক্রিয়া হয় না! Gv) জল উদ্ভিদের বর্ধমান (growing) অগ্রের 
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রসস্কীতি ঘটাইয়া উহার বৃদ্ধির সহায়তা করে । এইরপে জল উদ্ভিদের অন্কুরোদগম 
হইতে আর্ত করিরা উহার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং উদ্ভিদকে 
সবল, সতেজ করিয়া তুলিতে এবং ফুল ও ফল ধারণ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে । 

(2) SY Ai): Rrra উৎপাদন-বৃদ্ধিতে বায়ুরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। 
উদ্ভিদ বা প্রাণী যদিও জলের অভাব কিছুক্ষণ সহ করিতে পারে, কিন্তু বায়ুর 
অভাবে তাহারা একদণ্ডও বাচিতে পারে না। উদ্ভিদ-জীবনে বায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইল। ai) বারুর অক্সিজেনের দ্বার! উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাস 
কার্য চলে এবং তাহার ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। (ii) বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড 
(COs) উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষের প্রধান উপাদান 1 (ili) বায়ুর নাইট্রোজেন 
উদ্ভিদ সোজাস্থজি গ্রহণ করিতে না পারিলেও, উহা! পরিবর্তিত অবস্থায় (NH ;, NO, 
ইত্যাদি) শোষণ করে। বায়ুর এই নাইট্রোজেন বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা মাটিতে 
উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থার রূপান্তরিত হয়। শিষ্ধি-গোতরীর উদ্ভিদ-মূলস্থ aa 
মধ্যে যে ব্যাক্টিরিয়া (রাইজোবিয়াম্‌) থাকে, তাহার! বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন 
গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদকে সরবরাহ করে। এইভাবে বায়ু অক্সিজেন, COs, নাইট্রোজেন 


প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করিয়া, “coq জীবনধারণ ও বৃদ্ধি সম্ভব করে 
এবং ইহার ফলে উৎপাদন বুদ্ধি হয় । 


(3) ভাপমীত্রা (Temperature) 2 ফসল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত তাপ 
আবশ্যক। কারণ 40° ফাঃ তাপমাত্রার নীচে ব| 120° ফাঃ তাপমাত্রার উপরে 
কোন উদ্ভিদই 'বাচিতে পারে না। সাধারণতঃ উদ্ভিদের সুষ্ঠ বুদ্ধির জন্তু 70০ হইতে 
90° ফাঃ তাপমাত্রার প্রয়োজন। আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ফসল বিশেষ 
বিশেষ তাপমাত্রায় জন্নিয়া থাকে। শস্তের অস্কুরোদগীম ও উহার সু বৃদ্ধি এবং সম্যক 
ফুল ও ফল ধারণের জন্য অনুকূল তাপের প্রয়োজন । তাপমাত্রার এই তারতম্যের 
জন্য বিভিন্ন শস্ত বিভিন্ন খতুতে জন্মিয়া থাকে । গ্রীষ্মকালীন ফসলের বুদ্ধির জন্য যেমন 
অধিক তাপমাত্রার প্রয়োজন, সেইরূপ শীতকালীন ফসলের বৃদ্ধির জন্ত কম তাপমাত্রার 
প্রয়োজন | সেইজন্য গ্রীন্মকালীন শস্ত শীতকালে বা শীতকালীন শশ্ত গ্রীষ্মকালে ভালো 
জন্মায় না। 

(4) acars (Light): আলোকের প্রধান উৎস হইল সু্য্য। স্্্যালোক 
ব্যতীত কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী বাচিতে পারে না। zi না থাকিলে পৃথিবীতে প্রাণের 
স্পন্দন থাকিত না। সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইত । 

শস্তের বৃদ্ধি ও ফলনের উপর আলোকের যথেষ্ট প্রভাব দেখা বার | আলোক না 
থাকিলে বৃক্ষপত্রের সবুজ-অংশ (ক্লোরোফিল) গঠিত হইত না) ফলে সালোক-সংগ্লেষ- 
প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া বাইত। তাহা ছাড়া, আলোকের সাহায্য সালোক-সংশ্লেষ- 
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afin স্থচারুরপে সম্পন্ন হয়; এইজন্ উদ্ভিদ রাত্রে we প্রস্তুত করিতে পারে না! 
আলোক না থাকিলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত We! আলোকের 
তারতম্যে ফসলের পূর্ণতা (096ঘ৮18))-লাভেও তারতম্য হয়। কতকগুলি ক্ষেত্রে 
আলোক «roa ইষ্ট না করিয়া অনিষ্টই করিয়া থাকে । সাধারণতঃ তীব্র আলোকের 
উপস্থিতিতে শন্ত-বীজের অন্কুরোদগঘ RRS হয়। আলোক উদ্ভিদ-মূলের বুদ্ধিতে 
ব্যাঘাত we করিয়া থাকে। ততসকেও শহর বুদ্ধি বা পূর্ণতা-প্রাপ্তির ব্যাপারে 
আলোকের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

(5) প্রচরাজনীর খাদ্য-সরবরাহ (Supply of plant nutrients) ও 
শস্তের ফলন জলবায়ু, তাপমাত্রা ও আলোক দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, উহ! শেষ 
পর্যন্ত নির্ভর করে মাটি অথবা আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, মাটিতে গ্রহণযোগ্য 
উদ্ভিদ-খান্তের পরিমাণের উপর। উদ্ভিদ মাটি হইতে প্রধানতঃ তাহার প্রয়োজনীয় 
ata সংগ্রহ করিয়া থাকে ! মাটির মধ্যে যে সব প্রধান ও অপ্রধান খাগ্চোপাদান 
পাওয়া যায়, তাহাদের যে-কোন একটির অভাব হইলেও উদ্ভিদের উপর তাহার প্রভাব 
দেখা বায় । ইহাতে ফসলের ভালো ফলনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে । সেইজন্য মাটি 
যাহাতে সমস্ত খাগ্তোপাদানগুলি ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করিতে পারে, 
safe বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বাহির হইতে উদ্ভিদ- 
খাপ্তোপাদান মাটিতে প্রয়োগ করিয়া ফসলের ফলন বাড়াইতে হইৰে। 

(9 উপযুক্ত athe অবলম্বন (Proper mechanical support) 2 
শস্তের উৎপাদন-বৃদ্ধির জগ্ত উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়াও, উপযুক্ত wie অবলম্বনের 
আবশ্যক হইয়া থাকে । কারণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি হইবার পর উহা সোজা বা খাড়া হইয়া 
না থাকিলে; কুল ও ফল বারণ ঠিকভাবে Te হয়ত ফুল ও ফল হইবার পর যদি 
উহা ভূপতিত হইয়া যান, তবে ফলের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটে । 

উ্ভিদ-মূল প্রধানতঃ যান্ত্রিক অবলম্বনের কাৰ্য্য করে। মূল মাটির নীচে প্রবেশ 
করিয়া গাছকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে এবং গাছকে সোজা করিয়া রাখিতে চেষ্টা 
যে গাছের মূল যত দৃঢ় হত" সেই গাছ বাহিরের তত বেশী ঘাত-' 
মূল ব্যতীত গাছের shee যান্ত্রিক অবলম্বনের 
কাণ্ড সুদৃঢ় হইলে গাছও খাড়াভাৰে দাঁড়াইয়া থাকে এবং ফুল ও ফল 
ধারণ কার্য্য স্চারুরণে সম্পন্ন হয়। গাছের কাণ্ড লম্বা বা দুর্বল হইলে, উহা ফলের 
ভারে অবনত R যায় এবং অল্প বাতাসের আঘাতে মাটিতে পড়িয়া ঘায়। ইহার 
ফলে শন্তের ফলন-ক্ষমত। হ্রাস পায়। জমিতে ফদ্ফরাদ্‌, পটাশ প্রভৃতি প্রয়োগ 
করিলে, গাছের মূল ও কাণ্ড সুদৃঢ় হয় এবং ভূপতন নিবারণ করা৷ যাঁয়। তাহার 


ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি হয! 


করে। সেইজন্য 
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afesta Sas] (Soil fertility ) 


Casta সংজ্ঞা £ The term fertility refers to the inherent 
capacity of a soil to supply nutrients to plants in adequate 
amounts and in suitable proportions.— afte, মৃত্তিকার উর্বরতা বলিতে 
উহার উপযুক্ত পরিমাণে ও অনুপাতে উদ্ভিদ-খাগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্মগত ক্ষমতাকেই 
বুঝায়। মৃত্তিকার উর্বরতা ( fertility ) এবং উৎপাদিকা-শক্তি ( productivity ) 
এক জিনিস নহে। কারণ মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি উহার উর্বরতা, নিয়মিত 
জলসেচন, মৃত্তিকার নীচে স্থায়ী জলের গভীরতা, আবহাওয়া ও কুষি-পদ্ধতি প্রভৃতি 
কতকগুলি কারণের (factor) উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল । অবশ্য ফসল উৎপাদনে 
মৃত্তিকার উর্কারতাই সর্বাপেক্ষা বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে । 

মৃতিকার মধ্যে কতকগুলি প্রধান ও অপ্রধান উদ্ভিদ-খাগ্ভোপাদান আছে। 
তাহাদের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফস্করান্‌, পটাশ, চুণ, ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক, লৌহ 
ইত্যাদি উপাদানগুলি বিশেব উল্লেখযোগ্য ৷ এইগুলিকে প্রধান উদ্ভিদ-খাগ্ভোপাদান 
(major plant nutrients ) নামে অভিহিত করা হয় | তামা, ম্যাঙ্গানীজ, দস্তা 
(zine ), আযালুমিনিয়াম্, আয়োডিন প্রভৃতি উপাদানগুলিকে উদ্ভিদ খুব কমমাত্রার 
গ্রহণ করে বলিয়া, ইহাদিগকে অপ্রধান উদ্ভিদ-খাগ্যোপাদান (minor plant 
nutrients ) নামে অভিহিত করা! হয় ; অবশ্য কমমাত্রার হইলেও উদ্ভিদ-জীবনে 
ইহাদের প্রয়োজন অপরিহার্য । উল্লিখিত উদ্ভিদ-খাগ্োপাদানগুলির মধ্যে মৃত্তিকায় 
এক বা একাধিক উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হইলেই বুঝিতে হইবে বে, 
ৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পাইয়াছে। | এক বা একাধিক ate পুরণ করিয়া দিলেই 
জমির উর্বরতা আবার ফিরিয়া আসে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, মৃত্তিকাতে 
উর্রতার প্রাচ্য থাকা সত্বেও উদ্ভিদ তাহা! গ্রহণ করিতে পারে না) কারণ জমিতে 
যদি উপযুক্ত জল না৷ থাকে, তবে এওঁ উপাদানগুলি দ্রবীভূত হয় না__অদ্রবীভূত qta 
শিকড় শোষণ করিতে পারে না| অবশ্য সকল খাই সর্বদা জলে দ্রবীভূত নহে। 
উহাদের মধ্যে কতকগুলি লঘু q) গাঢ় জৈব ও অজৈব NA দ্রবীভূত হয়। সাধারণতঃ 
উদ্ভিদ জলে ও লঘু অল দ্রবণীয় খাগ্ভোপাদানগুলিই গ্রহণ করিতে পারে | 

মৃত্তিকার প্রধান উপাদান সিলিকা (9109) ও ্যালুমিনা (81505 )-_ ইহারা 
গাছের Aa নহে ইহারা গাছের apace ধারণ করিয়া রাখে মাত্র । মৃত্তিকা বেশ 
সচ্ছিদ্র ও সরস হইলে, উদ্ভিদ সহজে শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিক হইতে খাণ্ঠ গ্রহণ 
করিতে পারে। কিন্ত মৃত্তিকা যদি ঠাসা, জমাট এবং es হয়, তাহা হইলে উদ্ভিদ-মূল - 
উহা ভেদ করিতে পারে না এবং atta সংগ্রহ করিতে পারে না। সেইজন্ত মৃত্তিক| 
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এমন হওয়া উচিত, যাহাতে উহার মধ্যে জল, বায়ু ও উদ্ভিদ-মূল সহজে প্রবেশ 
করিতে পারে। 

অনেকে মৃত্তিকার উর্কারতাকে ছুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন | বথা_- 

(1) স্বাভাবিক ( Natural )_ স্বাভাবিক উর্বরতা বলিতে__বাহির হইতে 
কোন প্রকার সার প্রয়োগ al করিয়া মৃত্তিকার যে উৎপাদন-ক্ষমতা থাকে, তাহাকেই 
বুঝায়। বিভিন্ন খাগ্োপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন (No), ফদ্ফরিক্‌ অম্ন (6০05) 
ও পটাসিয়াম অক্সাইড (20) হইল উদ্ভিদের পক্ষে সর্বাপেক্ষ। বেশী প্রয়োজনীয় । 
সাধারণ জমিতে ইহাদের স্বাভাবিক শতকরা পরিমাণ হইল N,—001 হইতে 0:05 
ভাগ, 72506--0:06 হইতে 02 ভাগ এবং K,0—0:07 হইতে 1:0 ভাগ । 
জমির উপরি-ভাগের 9 ইঞ্চি বা 22 সেটিমিটার গভীরতা পর্যন্ত প্রতি একর মাটিতে 
নাইট্রোজেন থাকে 1500—1600 পাউণ্ড al 675—720 কুইন্টাল, TAFIA, 
(95095) থাকে 4000—5000 পাউণ্ড বা 18—22:50 কুইণ্টাল এবং পটাশ (350) 
থাকে 10000—15000 পাউও বা 45—67'50 কুইণ্টাল | 

(2) afs ( Acquired )_বাহির হইতে উপযুক্ত পরিমাণে সার-প্রয়োগ, 
জলসেচন ও উত্তম কর্ষণাদদি দ্বারা জমির উর্বরতা বুদ্ধি Fata নাম অজ্জিত উর্বরতা | 


স্বাভাবিক উর্বরতা যেমন একটি নির্দিষ্ট সীমার নিয়ে কখনও যায় না, সেইরূপ অজ্জিত 


উর্ধরতাঁরও একটি নির্দিষ্ট সীম! (limiting factor ) আছে। কৃত্রিম উপায়ে 
জমির উর্কারতা বৃদ্ধি করিতে করিতে এমন এক সময় আসে, যখন তাহাতে যতই সার 
প্রয়োগ করা হউক না! কেন, সর্বোচ্চ কলন পাওয়া যায় না। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে হয়; নতুবা অনাবশ্তক খরচের সম্মুখীন হইতে হয়। 
উৰ্্বরতা-প্রভাৰী বিভিন্ন কারণ (Factors for soil fertility) s 
উর্বরতা নিযনলিখিত কয়েকটি কারণের উপর নির্ভর করে। যথা_-0) উত্তম কর্ষণ 
( Good tillage ) 5 (2) আগাছা দমন (Control of weeds ); (8) উদ্ভিদ- 
ধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গ ও রোগ দমন (Control of plant diseases and pests) ; 
(4) পৰ্য্যায়ক্ৰমে শস্তের চাষ বা শল্ত-পর্য্যায় ( Crop rotation); (5) উপযুক্ত 
পরিমাণে উদ্ভিদ-খাগ্ঠোপাদান সরবরাহ (Adequate supply of plant 
nutrients); (6) জৈব পদার্থ প্রয়োগ (Addition of organic matter) ; 
(?) মৃত্তিকায় উপবুক্ত agg ও ক্ষারত্ব সংরক্ষণ ( Maintenance of proper 
acidity or alkalinity in soil ) এবং (8) মৃত্তিকার ক্ষয়-নিবারণ বা মৃত্তিকা- 
সংরক্ষণ ( Soil conservation ) | 
-৫) উত্তম কৰ্ষণ (Good 81289 )_-উত্ম কর্ষণের দ্বারা জমিকে ফসল 
উৎপাঁদনের উপযোগী করিয়া তোলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মাটিকে ঝুর্ঝুরে 
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করা, উপযুক্ত যৃত্তিকা-পিণ্ডের ( Soil aggregates ) 3È করা৷ এবং তাহাতে উপবুক্ত 
জল ও বায়ু fifeca যাতায়াত করিবার ব্যবস্থা করা। উত্তম কর্ষণের দ্বারা উদ্ভিদের 
প্রয়োজনানুযায়ী জল ও বায়ু সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। ইহার সাহায্যে ভূমির ক্ষয় 
নিবারণ করাও সম্ভব । সুতরাং উত্তম কর্ষণ মৃত্তিকার উর্বরতীকে বৃদ্ধি না করিলেও, 
উহা উর্বরতাকে নষ্ট হইতে দেয় না । 

(2) আগাছ। দমন ( Control of weeds )__বিভিন্ন প্রকার আগাছা জমি 
হইতে রস ও Ata শোষণ করিয়া, জমিকে অনুর্ধর ও রসহীন করিয়া তুলে । অন্তান্ত 
ফসল উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় Stn উঠিতে পারে না। সেইজন্য উর্বরতা 
রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হইলে, আগাছাগুলিকে প্রথম অবস্থায় উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং 
উহাদের বংশ-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে | 

(3) উদ্ভিদ-ধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গ ও রোগ দমন (Control of plant 
diseases and 709969)__ মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ ও 
রোগের আক্রমণে ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া বায় এবং জমির উর্কারতা-শক্তি হ্রাস 
পার। উর্ধরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হইলে, ওঁ সব কীট-পতঙ্গ ও রোগ দমন করা 
একান্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ে জমিতে লাঙ্গল দিয়া, জমিতে উপযুক্ত কসলের চা 
aa এবং তাহাদের বীজ বপন ও রোপণের সময়ের তারতম্য দ্বারা কীট-পতঙ্গ ও 
রোগ দমন কর! যাইতে পারে। ইহ! ব্যতীত নানাগ্রকার ওঁষধ ছিটাইয়। উহাদিগকে 
দমন করা সম্ভব হয়। ফসল তুলিয়! লইবার পর জমিতে লাঙ্গল দির! সমস্ত জঙ্গলগুলি 
পুড়াইয়া ফেলিলে, কীট-পতঙ্গের ডিম্ব ও ছত্রাক-জাতীয় রোগের বীজ সমূলে বিনষ্ট হইরা 
যায়। Bak কীট-পতঙ্গ ও রোগ দমনের উপর উর্বরতা আংশিকভাবে নির্ভর করে | 

(4) পৰ্য্যায়ক্ৰমে শস্তের চাষ বা শস্ত-পর্য্যায় (Crop rotation)— 
কোন জমিতে একই ফসল বার বার উৎপন্ন কর! উচিত নয়। ইহাতে ওঁ বিশেষ গাছের 
WIS মাটি হইতে নিঃশেষ হইয়া! যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা বাইতে পারে, ধান 
জন্মাইতে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন । মাঝে মাঝে বদি জমিতে ছোলা, মুগ, বরবটি 
প্রভৃতি ফসলের চাষ করা হয়, তাহা হইলে উহার! গু'টিজাতীয় উদ্ভিদ বলিয়া উহাদের 
মুলস্থ অর্ক (nodules) ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেন-ঘটিত ata তৈয়ারি হয় 
এবং উহা কর্ষণ aa মাটিতে মিশাইয়া দিলে ধান ভালো জন্মে | ইহা ব্যতীত একই 
জমিতে বার বার একই ফসল চাষ করিলে, কোন একটি নির্দিষ্ট খা্চোপাদান হুরাইয়। 
বায় এবং জমিতে এ উপাদানটির অভাব অনুভূত হয়। অনেক সময় ফসলের নানারূপ 
রোগ ও ক্ষতিকারক কাঁট-পতঙ্গেরও প্রাছুগাব ঘটে ; ফলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি হ্ৰাস 
পায়। কিন্তু উপযুক্ত ফদলের আবর্তন দ্বারা জমির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি উভরই সম্ভব 
হয়। A-AA সম্বন্ধে পুস্তকের অপর অংশে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। 
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5) উপযুক্ত পরিমাণে উদ্ভিদ-খাফ্যোপাদান সরবরাহ ( Adequate 
supply of plant nutrients )_-ফনলের উত্তম বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন, 
ফদ্ফরাদ্‌, পটাশ, EA প্রভৃতি উপাদানগুলি যাহাতে জমি হইতে উদ্ভিদ অনায়াসে 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। উত্তম কর্ষণ দ্বারা, 
উপযুক্ত বারুচলাচলের ব্যবস্থা দ্বারা ও জল-সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জমির খান্তোপাদান- 
গুলিকে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আনয়ন করা সম্ভব । এইভাবে জমির উর্বরতা 
রক্ষা ও বৃদ্ধি করা বার়। জমিতে যদি কোন খাগ্ভোপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হয়, 
তবে উহা সময়মতো! প্রয়োগ করিয়া জমির উৎপাদিকা-শক্তি বজায় রাখিতে হইবে! 

(6) জৈব পদার্থ প্রয়োগ ( Addition of organic matter )__জৈব 


পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অপ্রধান খাগ্োপাদানগুলি পাওয়া যায়। কার্বন, 


নাইট্রোজেন, TEA পটাশ, চুপ, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, তামা, গন্ধক প্রভৃতি 
g সব উপাদানগুলি জৈব পদার্থের মধ্যে 


উপাদানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
জটিল (complex ) অবস্থায় থাকে বলিয়া, উহারা ধীরে ধীরে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য 


হয়। সেইজন্য জমিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করিলে, জমির উর্বরতা ETE RR 
বৃদ্ধি পায়। জৈব পদার্থ মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর ta যোগাইয়া উহাদের 
বংশ-বৃদ্ধির সহায়তা করে। এই সব জীবাণু মাটির বিভিন্ন খাগ্োপাদানকে ভাঙ্গিয়া 
উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আনে! ইহার ফলে মাটির উর্ক্রত। ARE থাকে। 
গাছপালা, তৃণলতা, আবর্জনা, গোবর, জীব জন্তর বিষ্ঠা, খইল, রক্ত, মাংস প্রভৃতি 
sga ও প্রাণিজ পদার্থ এবং বড় বড় শহরের ময়লা, আবর্জনা, পুকুরের পচা পাক 


প্রভৃতি হইতে apa পরিমাণে জৈব পদাখ Hi ali 
ae ও ক্ষারত্ব সংরক্ষণ ( Maintenance of 


tw in 5০1] )-_ইহাও মাটির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি 
অন্ততম উপায় । কারণ বিভিন্ন জাতীর ফসল বিভিন্ন প্রকার 
তত্ব ও eH মাধ্যমে বাচিয়া থাকে! AAA, আলু; চা eto aa মাটিতে 
আবার তুলা, টোমাটো, বীট ও অন্তান্ত বিদেশী ঘাস ক্ষার মাটিতে ভালো 
acai ser ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে, জমির ও ফসলের স্বভাব বুঝিয়া 
টাব-আবাদ করা উচিত। মাটির অন্ত্ব অথবা ক্ষারত্ব বেণী হইলে, কতকগুলি 
aratta উত্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে al এবং ফলে উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ 
করিতে সক্ষম হয় না। সাধারণতঃ মাটিতে SAG ও ক্ষীরত্বের ভাগ কমিলে, অর্থাৎ 
মাটিকে নিরপেক্ষ (neutral) অবস্থায় আনিতে পাঁরিলে, প্রায় সকল প্রকার FAAS 
জন্মানো বা | মাটি হইতে aaa দুরীভূত করিতে হইলে, চুণ ও জৈব পদাৰ্থ প্রয়োগ 
করা উচিত এবং ক্ষারত্ব দূরীভূত করিবার জন্য গন্ধক প্রভৃতি পদার্থ প্রয়োগ করা 


proper aci 
ও রক্ষা করিবার একটি 


14 উচ্চ মাধ্যমিক কৃবি-বিজ্ঞান 


প্ররোজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাটির উৎপাদিকা-শক্তি মাটির Say ও 
ক্ষারত্বের উপর নিভরণীল ।* 

(8) মৃত্তিকার ক্ষয়-নিবারণ ay সৃত্তিকা-সংরক্ষণ (Soil conservation) 
_ সাধারণতঃ মাটির উপরের স্তরে উদ্ভিদ-খান্ত জমা থাকে | কিন্ত বদি উহার উপরের 
অংশ বৃষ্টির জল, প্রবল বায়ু প্রভৃতি দ্বার! ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়৷ স্থানান্তরিত হয়, তবে প্রচুর 
উত্তিদ-খাগ্চ নষ্ট হইয়া বায় এবং মা ক্রমশঃ রুক্ষ ও অনুর হইয়া উঠে। এ কারণে 
মাটির উর্ধরতা-শক্তি অটুট রাখিবার ও বৃদ্ধি করিবার জন্তু যেকোন উপায়ে মাটির ক্ষয়- 
নিবারণ ও মাটির সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন | নতুবা মাটি উদ্ভিদহীন মরুভূমিতে 
পরিণত হইতে পারে। মৃত্তিকার ক্ষর-নিবারণ সম্বন্ধে পুস্তকের অপর অংশে বিস্তৃত 
আলোচনা কর! হইবে। 

উল্লিখিত আটটি কারণের উপর মৃত্তিকা উৎপাদিকা-শক্তি বা উৰ্কারত| নির্ভরশীল। 
মাটি হইচভ উভ্ভিদ-খাদ্যের ক্ষয় ও অপসারণ (Loss of 

nutrients from the soil Jie 

মাটির krel রক্ষ। বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে মাটি হইতে কিভাবে 
উদ্ভিদ-খাগ্চের ক্ষয় ও অপসারণ হইতেছে, তাহার সন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন | 
সেইজন্য এখানে উদ্ভিদ-খান্চের ক্ষয় ও অপসারণ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা হইল। 

সাধারণ অবস্থায় মাটির উর্বরতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে ; অর্থাৎ, বাহির 
হইতে জৈব বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলেও, উর্বরতা তাহার সর্কোচ্চ সীম 
লঙ্ঘন করে না। অপরপক্ষে উর্বরতা ক্রমাগত ক্ষয় হইবার পর এমন এক স্থানে 
পৌছায় যে, উর্বরতা সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া আর হ্রাস পায় না। এখন দেখা যাউক্‌, 
কি কি উপায়ে উর্ধরতার ক্ষয়সাধন হইয়া থাকে | 

(1) শম্ত-চাষের দ্বার! ( Removal by crops )__উদ্ভিদ-খাগ্ঠোপাদানগুলি 
সর্বাপেক্ষা CL নষ্ট হয় জমি হইতে ফসল তুলিয়া লইবার পর। কারণ মাটির 
উপাদানগুলিকে শোষণ করিয়| উদ্ভিদ তাহাদের দেহের প্রয়োজন মিটায় এবং উদ্বৃত্ত 

ংশকে পাতা, মূল, কাণ্ড ও কলে ata হিসাবে জম। করিয়া রাখে। সুতরাং জমিতে 

ফসল চাব করিলে এবং তাহা তুলিয়া লইলে, প্রচুর পরিনাণ খাগ্োপাদান নষ্ট হয়; 
এইভাবে জমির উর্বরতা হ্রাস পায় | i 

(2) fasas aral (By leaching) —aqéta খাগ্োপাদানগুলি সেচ ও বৃষ্টির 
জলে মাটির নীচে faze হইয়া যায়। সেইজন্ত আমর! দেখি, যে সকল অঞ্চলে 


* সাধারণতঃ মাটির MAF ব! ক্ষারত্ব প্রক।শ কর। হয় PH.ag সাহায্যে। PH agea বিস্তৃত 
আলোচন। এখানে নিপ্রয়ে'জন ; তবে PH 7-এর অথ নিরপেক্ষতা, PH 7-এর কমের অথ aay ও 
PH 7-99 বেশীর অথ ক্ষারত্ব। Ñ 
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বৃষ্টিপাত বেশী, সেই সকল অঞ্চলে নিঃসরণের পরিমাণও অধিক । নিঃসরণ প্রক্রিয়! 
মাটির বিভিন্ন খনিজ উপাদানের ( অর্থাৎ বালি, পলি, কাদা ইত্যাদি) আকৃতি ও 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বাণিমাটিতে এটেল মাটি অপেক্ষা দ্রবীভূত Ia- 
পাদানগুলি অধিকমাত্রায় faze হয়। সাধারণতঃ ফনল তুলিয়া লইলে যে পরিমাণ 
নাইট্রোজেন নষ্ট হয়, তাহার এক-দশমাংশ নষ্ট হয় নিঃসরণ-প্রক্রিয়া দ্বারা । ইহা দ্বারা 
পটাশের ক্ষয় আরও কম হয় এবং TAMA একেবারেই নষ্ট হয় না বলিলেই চলে | 

(3) যৃত্তিকার ক্ষয়ীভবন দ্বার! ( By soil erosion )—afatatws বায়ু ও 
জল দ্বারা মাটির উপরিভাগের ক্ষয়সাধন হইয়া থাকে | ইহার কলে মাটির উপরে যে 
উর্বরতা আছে, তাহাও নষ্ট হয়। উর্বরতা এই ক্ষতিকে উপেক্ষা করা চলে All 
ক্ষরীভবন দ্বারা যদি মাটির উপরের স্তরের Jy অংশ নষ্ট হয়, তবে খাগ্ভোপাদানগুলি 
gy অংশ অপেক্ষা বেশী নষ্ট হয়। কারণ উপাদীনগুলি প্রধানতঃ মাটির ea কণার 
মধ্যে বর্তমান থাকে এবং উক্ত VA কণাগুলি অতি সহজেই ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া বায়। 
ক্ষরীভবন দ্বারা নাইট্রোজেন, ফদ্‌ফরাম্‌ ও পটাশের ক্ষয় প্রায় সমান। 

(4) বায়বীয় অবস্থায় ক্ষয় (Loss of nutrients in gaseous form) 
_ এই প্রক্রিয়াতে এধানতঃ নাইটোজেনের T zea থাকে। বিভিন্ন প্রকার 
রাসায়নিক ও জৈবিক বিক্রিয়া দারা মাটির নাইট্রেট ক্রমে নাইট্রোজেন গ্যাসে 
(denitrification) পরিণত হইয়া বায়ুমণ্ডল মিশিরা যার । জৈবিক বিক্রিয়া মাটির 
মধ্যে অবস্থিত কতকগুলি জীবাণু দারা সংঘটিত হয়। মাটিতে ভালভাবে বায়ু 
চলাচলের ও জল-নিফ্ধাশনের অভাবে এই প্রকারে নাইট্রোজেন বেশী ক্ষয় হয়। 
মৃত্তিকার উর্্ুরতা-সংরক্ষণ ও উহার উন্মতিসাঁধন ( Conser- 

vation and improvement of soil fertility ) 3 

বর্তমান যুগে মৃত্তিকার উর্ধরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা একটি প্রধান সমস্ত৷ । আমাদের 
দেশে অনেকদিন হইতে একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর সার প্রয়োগ না করিয়া, 
কিংবা উর্বরতা রক্ষণের কোনরূপ সুরক্ষিত DT অবলম্বন না করিয়া, চাষ করার 
(বিশেষত: একই ফসল ) ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে জমির 
ফলনের পরিমাণও অনেক কমিয়াছে। সুতরাং জমির উর্ধ্বরতা-সংরক্ষণ ও উহার 
বৃদ্ধিসাধনের প্রতি সকলেরই মনোযোগ দেওয়া উচিত। 

উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হইলে, দুইটি প্রধান বিষরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে ॥ প্রথমতঃ, মৃত্তিকার মধ্যে উদ্ভিদ-খাঁগ্োপাদানের অনীবশ্তক অপচয় বন্ধ 
করিতে হইবে। সাধারণতঃ শশ্ত-চাষের দ্বারা, নিঃসরণ দ্বারা (by leaching ), 
মুত্তিকার ক্ষয়ীভবন দারা (by soil erosion ) এবং গ্যাসীয় অবস্থার নাইট্রোজেনের 
অপচয় দ্বারা মৃত্তিকার খাগ্তোপাদানগুলি নষ্ট হইয়া বায়। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্তিকার 
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উপরি-স্তরে যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে | 
বাহা হউক, উর্ধ্রতা-সংরক্ষণ ও উহার উন্নতিনাধন করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে | 

(1) জমির উপযুক্ত ব্যবহার ( Proper land use )—caty জমিতে কি 
ফসলের চাষ করা হইবে, তাহা অভিজ্ঞতা হইতে বিবেচনার সহিত নির্বাচন কর! 
উচিত। কারণ যে-কোন জমিতে যে-কোন ফসলের চাষ করিলে, তাহার ফলন 
ভালো না-ও হইতে পারে কিংবা উর্বরতা নষ্ট হইতেও পারে। মাটির ক্ষরীভবন দ্বারা 
উর্ধরতার অধিকাংশই নষ্ট হইয়| যায়। যদি কোন উপায় দ্বারা ক্ষয়ীভবন বন্ধ করা 
হয়, তবে উর্বরতা রক্ষা করাও সম্ভব হইবে | ক্ষয়ীভবন বন্ধ করিতে হইলে প্রথমতঃ, 
মাটির গুণাগুণ অনুবায়ী ফসলের চাষ, অর্থাৎ যে মাটিতে যে ফসলটি ভালো হইবে তাহার 
চাষ করা। দ্বিতীয়তঃ, জমির ঢালু অংশে স্থারী ঘাস চাষ করিয়া অথবা বনভূমি স্ষ্টি 
করিয়া জমির ক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে । অবশ্য সব জমিতে ঘাস বা বনভূমি VE 
করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্ ক্ষয়ীভবন বন্ধ করিতে হইলে, মৃত্তিকা-সংরক্ষণের AIT 
উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত । যথা-_“ভূম চাষ” বন্ধ করা, উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে বন সংরক্ষণ কর! ইত্যাদি। ঢালু জমিতে ঢালের সহিত আড়াআড়ি সারিতে 
ফসলের চাষ করিলে এবং পাহাড়িয়া অঞ্চলে সিড়ি ( terracing ) বাধিয়া ধাপে 
ধাপে ফসলের চাষ করিলে, ক্ষয়ীভবন হ্রাস পায় এবং উর্বরতা রক্ষা করা যায় । 

(2) পৰ্য্যায়ক্ৰমে শস্তের চাষ বা শন্ত-পর্য্যায় (Crop rotation) — 
একই জমিতে প্রতি বৎসর বা প্রতি খতুতে একই প্রকার ফসলের চাষ না করিয়া, 
খতুভেদে যদি একটি নির্দিষ্ট নিয়মান্থ্যা়ী বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ করা! হয়,'তবে 
তাহাকে “পর্যায়ক্রমে চাব” করা বলে। এই প্রকার চাষ-পদ্ধতির জন্য চারি হইতে 
পাঁচ বৎসরের জন্য একটি তালিকা! প্রস্তুত করিয়া, সেই তালিকা অনুযায়ী ফসলের চাষ 
করিতে হইবে । এই পদ্ধতি অনুসারে চাব করিলে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা 
সম্ভব হয় | 

(3) জমিতে শিন্দি-গোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ (Cultivation of legumi- 
nous ০:০7)__দাধারণতঃ উদ্ভিদ বারুমগুলের নাইট্রোজেন গ্যসি গ্রহণ করিতে পারে 
all কিন্ত শিথি-গোত্রীর উদ্ভিদের মূলে একপ্রকার ছোট ছোট AT (nodules) 
দেখ যায় এবং তাহাতে একপ্রকার ব্যাকৃটিরিরা ( nodule bacteria or symbiolic 
bacteria) বাস করে । ইহারা বায়ুমণ্ডলের মৌলিক নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া, 
উদ্ভিদকে তাহা সরবরাহ করে এবং উদ্ভিদ হইতে শর্করাজাতীয় খাদ্য ( carbo- 
hydrates ) গ্রহণ করে | Cal, শণ, বরবটি, মটর, ছোলা, কলাই প্রভৃতি ফসলগুলি 
।পিদ্বি-গোত্রের অস্তভু ক্ত। এই সকল ফসল জমিতে মাঝে মাঝে চাষ করিয়া নরম 


শশ্ত-উৎপাদনের কারণসমূহ ও ঘৃত্তিকার উর্বরতা 17 


অবস্থার যদি ইহাদিগকে লাঙ্গল দ্বারা মাটিতে মিশাইরা দেওরা হয়, তবে ইহাদের 
মূল, পাতা, te প্রভৃতির সমস্ত নাইট্রোজেন মাটিতে চলিয়া! আসে এবং মাটির 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ বুদ্ধি করে। এইভাবে মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বুদ্ধি হয়। 
gay এই জাতীয় ফসলের জন্ত অন্তান্ত খাগ্গোপাদানের প্রয়োজন । তাই জমিতে 
ফদ্করাদ্‌ ও পটাশ প্রভৃতি সার সরবরাহ করিতে হইবে | 

শিষ্িগোত্রীর বিভিন্ন প্রকার শশ্ত প্রতি একরে 50 হইতে 100 পাউণ্ড বা 
22-545 কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন বায়মণ্ডল হইতে সংগ্রহ করে । তবে যদি ফসলের 
পাতা, কাণ্ড, কুল ও ফল কাটি! লওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা কিছু ত্রাস পাইবে। 
তখন মাত্র 5 হইতে 25 পাউও বা 225—1125 কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন মাটিতে 
আসে। 

(4) aganta জন্য ফসলের চাষ ( Cultivation of crops for 
green manure )—উর্করত| রক্ষা ও বুদ্ধি করিবার একটি প্রধান' উপায় হইল 
সবুজসার | সবুজসারের জন্য শিথি-গোত্রীয় উদ্ভিদ__বথা cael, শণ, বারসীম, কলাই 
প্রভৃতি উদ্ভিদ ate জোয়ার, বাঁজরা, বব, গম, ভুট্টা প্রভৃতি অশিষ্ি-গোত্রীর 
উদ্ভিদের চাষ করা চলে। অবুজসারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, উহার! মাটির 
নিয়-স্তরের খাগ্োপাদীনগুপিকে শোষণ করিয়া উহাদের দেহে তুলিয়া আনে । 
সেইজন্য সবুজ অবস্থার (1ঠ হইতে 2 মাস বয়সের মধ্যে) উহাদিগকে মাটির 
সহিত লাগল করিয়| মিশাইয়া দিলে, উহাদের দেহের খাগ্োপাদানসমূহ মাটির 
উপরের সুরে জমা হয় । এইরূপে মাটির নিশ্ন-স্তরের উর্ধরতাকে উপরের স্তরে আন। 
যায়। ইহাতে মাটির উর্ধরতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করা যায়। শিঘি-গোত্রীর় ফসলের 
সাহাবো সবুজসার প্রস্তুত করার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 

(5) জৈব সারের প্রয়োগ (Application of organic manure )— 
জৈব সার বলিতে প্রাণিজ ও উপ্তিজ্ উভয় প্রকার সারকেই বুঝায়। গোবর, গোসুত্র, 
মানবের মল-মৃত্র ও AIT প্রাণীর মল-মূত্র, মৃতদেহ প্রভৃতি প্রাণিজ সারের অন্তর্গত | 
খইল, পাতা-পঢা সার, কম্পোষ্ট, উদ্ভিদের মৃতদেহ প্রভৃতি আরও অনেক সার উদ্ভিজ্জ 
সারের অন্তর্গত । তোমরা জান যে, উদ্ভিদ জন্মাইবার পর তাহার দেহের বৃদ্ধি এবং 
ফুল ও ফল ধারণ পর্য্যন্ত মাটি হইতে প্রচুর খাগ্োপাদান শোষণ করে এবং মাটিকে 
অনুর্ধর করিয়। তুলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীরের মধ্যে @ সকল উপাদান ( অন্ত 
অবস্থায় ) Raata থাকে | সুতরাং উদ্ধিজ্জ ও প্রাণিজ (জৈব) সার মাটিতে প্রয়োগ 
করিলে, খান্তোপাদানের কিছু অংশ আবার মাটিতে ফিরাইয়। দেওয়া! যার । সেইজন্ত 
যদি জৈব সারের অপচয় না করিয়া, তাহাকে বথানভ্তব সংরক্ষণ করিয়। জমিতে প্রয়োগ 
কর! হর, তবে মাটির উর্বরত। অনেকাংশে রক্ষা,করা সম্ভবপর হয় I 
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(6) অজৈব বা রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ( Application of chemi- 
cal fertilizers )__আমাদের দেশে বর্তমান যুগে জৈব সার প্রয়োগ দ্বারা মাঁটির 
উর্বরতা রক্ষা করা৷ একটি সমস্তা হইয়া দীড়াইয়াছে। তাহার কারণ, আমাদের 
দেশে শিখি-গোত্রীর ফসলের চাব করা হয় প্রধানতঃ মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্যের 
জন্য । গোবরকে প্রধান্তঃ জালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় । বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
গোবর সার সংরক্ষণ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই । তাহা ছাড়া, জৈৰ সারের মন্যে 
উদ্ভিদের খাগ্োপাদানগুলি খুব কম পরিমাণে থাকে এবং প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই 
এহণোপযোগী হয় না। এই সকল কারণে জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করিয়া উর্বরতা 
বুদ্ধি করা একপ্রকার অসম্ভব । সেইজন্য বর্তমানে আমরা জমিতে ফসল উৎপাদনের 
অন্ত আামোনিয়াম্‌ সালফেটু, ইউরিয়া, sites, মিউরেট অফ পটাশ প্রভৃতি 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া থাকি। এক-একটি সারে এক-একটি উদ্ভিদ-খাছ্ে! 
পাদান অধিকমাত্রায় বিগ্রমান ; বেমন__আযামোনিয়াম্‌ সালফেটে নাইট্রোজেন, সুপার- 
RR ফস্ফরিক্‌ আাসিড ও ABA অফ পটাশে পটাশ ইত্যাদি । এই সব 
রাসায়নিক সার দ্বারা জমির উর্ধরতা স্থায়িভাবে বৃদ্ধি না হইলেও, ফসল উৎপাদন 
বুদ্ধি করিতে হইলে ইহাদের প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয় | 

সাধারণভাবে বলিতে পারা! যায় যে, যে জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব তাহাতে 
নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে বা যে জমিতে ফন্ফরাসের অভাব 
তাহাতে ফদ্ফরাস্‌-ঘটিত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে, সফল পাওয়া ষাইবে। 
সেইরূপ পটাশের অভাব থাকিলে পটাশ-ঘটিত সারেও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত 
কয়েকটি উপায় ছাড়াও, উর্বরতা বুদ্ধি ও রক্ষা করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
উন্নত প্রথায় চাষ-আবাদ কর! প্রয়োজন । বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাব-আবাদের অভ্যাস 
করিলে, উর্বরতা হ্রাস পায় না এবং মাটি কখনও অনুর্কার হইয়া উঠে না। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি 
লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন ; adili) উত্তম কর্ষণ, (1) আগাছা দমন, (11) উদ্ভিদ-রোগ 
ও কীট-পতঙ্গ দমন এবং (iv) মৃত্তিকা Saq ও ক্ষারত্ব বুঝিয়! ফসল নির্বাচন এবং 
জমির প্রয়োজনীয় অন্নত্ব ও ক্ষারত্বের সংরক্ষণ। এই সব বিষয়গুলি “ঘৃত্তিকা-প্রভাবী 
বিভিন্ন কারণের” মধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে | 
স্বত্তিকার জৈৰ পদার্থ গুরুত্ব ও প্রঢয়োজনীয়ত। ( Importance 

of organic matter in soil ) 2 

সাধারণতঃ মৃত্তিকার আয়তনের শতকরা 5 হইতে 10 ভাগ পধ্যন্ত জৈব পদার্থ 
ae) ভারতীয় মৃত্তিকাতে ইহার পরিমাণ খুব কম--শতকরা 1 হইতে 2 ভাগের 
বেণী নহে। আমাদের দেশে অধিক তাপমাত্রার SY অধিকাংশ জৈব পদার্থ জারিত 


$ শ্ত-উৎপাদনের কারণসমূহ ও যুত্তিকীর উব্বরতা 19 


হইয়া! (oxidised) নষ্ট হইয়া বার । সেইজন্য ভারতীয় মৃত্তিকা পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের 
মৃত্তিকা অপেক্ষা অনেক বেণী অনুর্বর। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর 
শশ্তের ফলন অনেকখানি নির্ভরশীল। সাধারণতঃ যে মৃত্তিকাতে জৈব পদার্থ প্রচুর 
পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তাহা দেখিতে গাঢ় বাদামী অথবা কালো রঙের হইয়া 
থাকে। ইহা মৃত্তিকাকে সরস ও উর্কার রাখিতে সাহায্য করে। মুত্তিকার বিভিন্ন 
রাসায়নিক ও ভৌত qý ( Chemical and physical properties ) উহার PH 
প্রভৃতি জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তাই নৃৎ-বিজ্ঞানীদের 
ভাষায় “জৈব পদার্থ মৃত্তিকার প্রাণস্বূপ”। নিয়ে জৈব পদার্থের কার্য্যাবলীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল | 

(৫) জৈব পদাথ স্থিত নাইট্রোজেন, ফদ্ফরাদ্‌, পটাশ ইত্যাদি উদ্ভিদ 
খাগ্ভোপাদানগুলি সারা বৎসরই আংশিকভাবে ফসলের চাহিদা মেটায় । কারণ 
জৈব পদার্থ হইতে এ সকল উপাদান সারা বত্সরই ধীরে ধীরে নির্গত হইতে থাকে | 

(2) জৈব পদার্থ-স্থিত উদ্ভিদ-খাগ্োপাদানগুলি অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে বলিয়া, 
উহার! বৃষ্টির জল বা অন্য কোন নৈসগিক কারণে সহজে নিঃস্ত a ক্ষরপ্রাপ্ত হইয়া 
ঘায় না। 

(3) জৈব পদার্থ মৃত্তিকার বাঁফারিং ক্যাপাসিটি (Buffering Capacity) 
বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ ইহা মৃত্তিকার ae বা PREF সহজে বেশী বা কম হইতে 


দেয় না। 
(4) জৈব পদার্থ মৃত্তিকাস্থ জীবাণুদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সহায়তা করে। ইহার! 


মুত্তিকার ভৌত aia উন্নতিসাধন করিয়া, উহাকে ফসল উৎপাদনের উপযোগী 
করিয়া তুলে। ইহা ব্যতীত ইহারা মৃত্তিকার মধ্যে নানাপ্রকার জৈব-রাঁসায়নিক 
Rfs ঘটাইয়া, উদ্ভিদের অগ্রহণযোগ্য জটল tare গ্রহণযোগ্য সরল tics পরিণত 
করে। জৈব পদার্থের সাহায্যে জীবাণুগণের বংশ-বৃদ্ধি হয়। 

(5) জৈব পদার্থ ঘৃত্তিকাস্থ wee ও লৌহ ঘটিত জল বস্তুকে উদ্ভিদের 
গ্রহণযোগ্য অবস্থার রাখিতে চেষ্টা করে । 

(6) জৈব পদার্থ ঘৃত্তিকার জলধারণ-ক্ষমত বৃদ্ধি করিয়া উহাকে সরস রাখে । 

(7) জৈব পদার্থ মৃত্তিকাস্থ qa পরিসরের সংখ্য! বৃদ্ধি করিয়া, বায়ু ও জল 
চলাচলের পথ সুগম FTA | 

(8) কতকগুলি উদ্ভিদ জৈব পদার্থের কতকগুলি বিশেষ অংশ অতি সহজেই 
আত্মস্থ করিতে পারে। যেমন--তামাক গাছ জৈব পদার্থ-স্থিত ত্যাদ্পীর্জিন্‌ 
(aspergine), সিদ্টিন্‌ (cystine) এবং ইউরিয়া (urea) নামক জটিল অংশগুলিকে 
শোষণ করিয়া আত্মস্থ করে। 
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(9) জৈব পদার্থ অনেক সমর হুরমোন্‌ ( Hormone ) ও ভিটামিন 
( Vitamin ) প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থ Sfera সরবরাহ করিরা থাকে | 

(10) জৈব পদার্থ এটেল মৃত্তিকার সংসক্তি ক্ষমত! হ্রাস করিরা উহাকে সচ্ছিদ্র 
(porous ) করিয়া তুলে এবং উহার বারুচলাচল, জলশোধণ প্রভৃতি কাধ্যকলাপ- 
গুলি স্ছুভাবে সম্পন্ন হইতে সাহায্য করে | 

হিউমাস্‌ (Humus); জৈব পদার্থ ঘৃত্তিকাতে প্রয়োগ করিবার পর উহার 
সহজপাচ্য অংশগুলি জীবাণু দ্বার৷ আক্রান্ত হইর। বিয়োজিত হইয়া যায়। কিন্ত 
লিগনিন্‌, রেজিন্, মোম প্রভৃতি করেকটি জটিল পদার্থ সহজে বিয়োজিত হয় না) 
ইহারা মৃত্তিকার বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থার বর্তমান থাকে । টব পদার্থের এই 
অবিরত অংশই “esata” নামে পরিচিত 1 ইহা গাঢ় বাদামী রঙের একটি অসম-সত্তব 
omit মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বলিতে প্রধানতঃ হিউমান্‌কেই বুঝায়। হিউমাসের 
ASS REL হইতেছে যে, ইহা এমন একটি কালে| বা গাঢ় বাদামী রঙের সাধারণ 
পচন-ক্রিয়া প্রতিরোধক্ষম পদার্থ, যাহ! দৃত্তিকাস্থ জৈব পদার্থ হইতে জীবাণুর দেহ- 
নিঃসৃত রস ( enzyme ) দ্বার! স্থষ্ট হইয়াছে | 

হিউমাসের উপাদান (Constituents of Humus)2 (1) লিগনো- 
প্রোটিন ( Ligno-protein )-_ইহা। হিউমাদের একটি Bow উপাদান | 
জৈব পদার্থস্থিত শর্করাজাতীর পদার্থের লিগনিন্‌ নামক জটিল পদার্থটি জীবাণুর 
দ্বার আক্রান্ত হইলেও, উহ! প্রায় অবিরুত থাকিয়া বার। এই লিগনিনের সহিত 
প্রোটিন-জাতীর পদার্থের সংমিশ্রণে লিগনে!-প্রোটিন উৎপন্ন হয়। (2) গলি- 
ইউরৌনাইভ.জ্‌ ( Polyuronides )--পিগনো-প্রোটিন ব্যতীত হিউমাসের মধ্যে 
পলিইউরোনাইড.জ্‌ নামক একপ্রকার উপাদান থাকে । ইহা afeete জীবাগুদের 
মৃতদেহ হইতে উৎপন্ন হয় । (8) ক্লে-প্রাটিন (Clay protein )—zzte 
হিউমাসের আর একটি উপাদান। নৃত্তিকার ক্লে-কণ| জৈব পদার্থের প্রোটিন শোষণ 
করিয়া লয়; ফলে এ প্রোটিন সহজে ভাঙ্গে না-_প্রার অবিকৃত অবস্থার থাকে। 
সেইজন্য ইহাকে ক্লে-প্রোটিন বলে | 

ভিউমাজের a% (Properties of Humus) 3 (1) হিউমাদ্‌ কালে! বা 
গাঢ় বাদামী রঙের একটি অসম-সত্ব পদার্থ। (9) ইহা জলে agaia কিন্তু ক্ষারে 
দ্রবণীয়। ক্ষারীয় দ্রবণে অন্ন প্রয়োগ করিলে হিউমাসের অথঃক্ষেপ ( Precipita- 
tion পড়ে। (8) ইহা সদ! পরিবর্তনশীল-_-একদিকে VW হইতেছে, অপরদিকে 
afa যাইতেছে। (4) ইহার জলধারণ-ক্ষমতা আছে। সেইজন্য হিউমাদ্বুক্ত 
মৃত্তিক! অপেক্ষাকৃত সরস থাকে । (5) ইহাতে কলয়েডের গুণ বর্তমান, eke ইহা 
ঘৃত্তিকার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে | 


wm SIS ae PT a 


হিউমাসের উপকারিত। (Usefulness of Humus) (1) হিউমাদ্‌ 
মৃত্তিকার গঠন উন্নত করে; (2) ইহ। সুত্তিকার সচ্ছিদ্রতা বুদ্ধি করে; (8) ইহা 
মৃত্তিকার তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে ; (4) ইহ! মৃত্তিকার জলধারণ-ক্ষমত।! 
বৃদ্ধি করে; (5) ইহা জীবাণুদের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ; (6) ইহার উপস্থিতিতে 
we ইত্যাদি অনেক aga পদার্থ দ্রবণীয় হয়) (7) Sai মৃত্তিকার rH- 
এর হ্রাস ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। (8) মোট কথা, হিউমাদ্‌ মৃত্তিকার প্রাণস্বরূপ 
এবং ইহা মলের ফলন বৃদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় | 


তৃতীয় অধ্যায় 
মৃত্তিক। ( Soil ) 


আমাদের এই পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। সাধারণতঃ 
স্থলভাগের উপরি-ভাগে যে স্তর আছে--যাহাতে বৃক্ষ-লতাদি জনয়া থাকে, তাহাকে 
মৃত্তিকা বলা হয়। aes জলের তলদেশেও মাটি দেখা যায়; কারণ সমুদ্রের 
তলদেশে বা সাধারণ জলাভূমির তলদেশে প্রচুর পরিমাণে জলজ উদ্ভিদ জন্মিতে দেখা 
বার। আবার এই বিশাল স্থলভাগের কোন কোন অংশে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর 
চিহ্ন নাই। এ সকল স্থলভাগের উপরি-ভাগ হয় বিরাট বালুকারাশি (যেমন মরুভূমি), 
না হয় নীরেট শিলান্তুপ (যেমন পর্কতিগাত্র) দ্বারা ates সেজন্ত মরুভূমির বালুকা- 
রাশি ও পর্বতের শরিলান্তুপকে প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা নামে অভিহিত করা যায় না। 

সাধারণতঃ কঠিন শিলা নানাপ্রকার প্রাকৃতিক, রাপারনিক ও জৈবিক ক্রিয়া- 
বিক্রিয়া দ্বার! চূর্ণকিচর্ণ হইর! মাটিতে রূপান্তরিত হয়। এই aa Ripi শিলার 
সহিত নানাপ্রকার প্রাণী ও জীবাণুর মৃতদেহ এবং উদ্ভিদের পাতা, ডাটা ইত্যাদি 
মিশ্রিত হইয়া নৃত্তিকা-গঠনে সাহায্য করে। সৃত্তিকার সংজ্ঞ। সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের 
বিভিন্ন মত আছে। তবে আধুনিক কালে আমেরিকার মৃং-ববজ্ঞানীর A 
সংজ্ঞাটি দিয়াছেন, তাহ! বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। তাহাদের মুর 
fat £__নানাপ্রকার প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক F 
উপরি-ভাগে যে স্তর zÈ ou ঘাস, বৃক্ষ, 
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মৃত্তিকা একপ্রকার মিশ্র পদীর্থ। ভুপৃষ্ঠের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে মুত্তিকার 
গঠন-প্রক্কতির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু তৎসত্বেও সৃত্তিকার কতকগুলি 


উপাদান সর্বত্রই এক। মৃত্তিকা প্রধানতঃ খনিজ পদার্থ, জৈব পদাৰ্থ, জল ও বায়ু, 


নামক কতকগুলি উপাদান দ্বারা গঠিত 1 মৃত্তিকা আপাতদৃষ্টিতে শুষ্ক মনে হইলেও, 
উহার মধ্যে কিঞ্চিৎ জল থাকিবেই থাকিবে এবং উহা! সম্পূর্ণরূপে নিশ্ছিদ্র মনে 
হইলেও, উহার মধ্যে যথেষ্ট ছিদ্র থাকে । আর সেই faea মধ্য দিয়া বায়ু ও জল 
চলাচল করে। 


মৃত্তিকার কার্য (Function of Soil) উদ্ভিদের জন্য মৃত্তিকা প্রধানতঃ 
তিনটি কাৰ্য্য সমাধা করে £-0) মৃত্তিকা উদ্ভিদের অবলম্বনস্বরপ ; (2) ইহা উদ্ভিদ- 
মূলকে রস সরবরাহ করে ; (8) ইহা প্রয়োজনীয় খাগ্ভোপাদানগুলি (কার্বন ব্যতীত) 
দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদকে নিয়মিত সরবরাহ করে | 

উল্লিখিত কার্ধ্যগুলি সমাধা করিবার জন্য প্রয়োজন-_(1) মৃত্তিকা শক্ত ও ঠাসা 
হওয়া) ইহা যেন সহজে ক্ষয় না হইয়া যায়। (2) ইহার জলধারণ-ক্ষমতা থাকা 
প্রয়োজন| (8) ইহাতে যেন উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক খাগ্চোপাদানগুলি 
বর্তমান থাকে | 


মুত্তিকার স্্ভি ( Formation of Soil ) 2 

ভূ-তত্ববিদ্গণের ধারণা যে, সুর্য হইতে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হইবার পর উহা! এত উষ্ণ 
ছিল যে, উহার অভ্যন্তর-ভাগ ও উপরি-ভাগের সকল দ্রব্যই প্রথমে বায়বীয় অবস্থায় 
ছিল। পরে তাপ বিকীর্ণ হইবার ফলে পৃথিবী ক্রমশঃ তরল ও কঠিন পদার্থে পরিণত 
হয়। এই কঠিন পদার্থকেই শিলা , বলে। কালক্রমে নানাবিধ প্রাকৃতিক ও 
রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রভাবে কঠিন শিলাস্তর ক্ষয়ীভূত হইয়া মৃত্তিকায় রূপান্তরিত 
হয়। সেইজন্য এ শিলাকে মাটির পৈতৃক শিলা (Parent material) a | 
পৃথিবীর বুকে প্রাণ-সঞ্চারের পর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুর প্রভাবে শিলার ক্ষয়ীভবন 
আরও দ্রুততর হয় ; উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ জৈব পদার্থরূপে বিচুর্ণ শিলার সহিত 
মিশ্রিত হইয় উহাকে প্রত মৃত্তিকাতে রূপান্তরিত করে | 

afer সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কারণসমূহ আলোচনা করিবার পূর্বে যে যে প্রক্রিয়া 
দ্বার! ag পরিবর্তিত হয়, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল | 

O বিচ্ণীভবন (Weathering zeit, বায়ু, বৃষ্টির জল ইত্যাদি দারা 
SA নিয়তই pigo হইতেছে ; ইহাকে fage বলে। 

(ii) ক্ষয়ীভবন ( Erosion )- প্রবল বারু-প্রবাহ, হিমবাহ, প্রবহমান নদী 
প্রভৃতি দারা Sag নিয়তই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে ; ইহাকে ক্ষরীভবন বলে | 
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(ii) নগ্মীভবন (Denudation )বিচুণীভবন ও ক্ষরীভবনকে একত্রে 
নগ্রীভবন বলে } 

(iv) বহন (Transportation )_ ভূপুষ্ঠের বহুবিধ পদাৰ্থ এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে বাহিত হইতেছে ; ইহাকে বহন-ক্রিয়া বলে। 

(৮) অবক্ষেপণ ( Deposition )__ভূ-ত্বকের বহুবিধ পদার্থ এক স্থান হইতে 
S স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে ; ইহাকে অবক্ষেপণ-ক্রিয়া বলে। 

ইহা ব্যতীত ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির IVS ইত্যাদি নানারূপ আকস্বিক ও 
আভ্যন্তরীণ কারণেও ভূ-ত্বকের নানারূপ পরিবর্তন হইতেছে। 
afesi সৃষ্টির জন্য বিভিন কারণ ( Factors for soil formation ) 8 


প্রধানতঃ নিয়লিখিত তিনটি কারণ দ্বার! মৃত্তিকা গঠিত হইয়া থাকে । থা 

(1) প্রাকৃতিক বা ভৌত কারণ (Physical factor), (2) রাসায়নিক 
কারণ (Chemical factor) ও (3) জৈবিক কারণ (Biological factor) | 

(৫) প্রাকৃতিক বা ভৌত কারণ (Physical factor): মৃত্তিকা স্থষ্টতে 
প্রাকৃতিক শক্তির অবদান অসামান্য । বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে নগ্রীভবন, 
বহন ও অবক্ষেপণ প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন খনিজ শিল! মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয় । 
প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(i) উত্তাপ ও শৈত্য ( Heat and Cold )--শিলা বিভিন্ন খনিজ পদার্থ 
দার] গঠিত । তাপমাত্রার ওভাবে শিলাস্থিত খনিজ পদার্থের প্রসারণ ও atea 
ঘটে। এখানে তাপ বলিতে প্রধানতঃ স্বর্য্যের তাপকেই বুঝায়। দিবাভাগে কুষ্যের 
প্রখর তাপে শিলা উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয় এবং রাত্রে ঠাণ্ডা পড়িলে শিলাগুলি 
আবার সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের প্রসারণ ও সঙ্কোচন 
ক্ষমতা বিভিন্ন হওয়ার SI একই উত্তাপে ও শৈত্য যথাক্রমে কোনটি বেশী এবং 
কোনটি কম প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়। দীর্ঘকাল এই প্রকার অসম প্রসারণ ও 
সন্কোচনের ফলে শিলাস্তরে ফাটল ধরে এবং কালক্রমে চর্ণ-বিচরণ হইয়া যায়। 

(i) aeaa (Wi৷৭)_প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, উহ! বহু ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বালুকণা ও মৃত্ভিকা-কণাকে উড়াইয়া লইয়া Ta | ও সব কণার ঘর্ষণের ফলে 
ভূপৃষ্ঠের উপরি-ভাগ সর্বদাই FIANS হয় এবং ক্ষয়িত ধ্বংসাবশেষ সবেগে দূরে উড়িয়া 
যায় । এইরূপে তৃপৃষ্ঠের ক্ষরীভবন হয় এবং ক্ষয়িত অংশ কোন স্থানে সঞ্চিত হইয়া 
মৃতিকায় রূপান্তরিত হয়। অনেক সময় কঠিন বাঁলুকণা এীবলবেগে তাড়িত হইয়া 
বড় বড় প্রস্তর-ভূপের পাদদেশে ক্রমাগত আঘাত করে। ইহার ফলে নিয়দেশ 
প্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে পাথর ধরাশাযী হইয়া মৃত্তিকা পরিণত হয়। 
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(ii) জল ( চ৪০৮)-_মুঘলধারে বৃষ্টিপাত হইলে, উহা শিলার উপরে 
আছড়াইয়া পড়ে এবং শিলাকে ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ চুর্ণ-বিচুর্ণ করিরা mal তাহা ছাড়া, 
বৃষ্টির জল বায়ু হইতে কার্কানিক অস্ত্র ও ঘৃত্তিকা হইতে নানাপ্রকার জৈব aa গ্রহণ 
করে। ইহাদের সাহায্যে জল ভু-ত্বকের শিলাকে ক্ষরিত ও ধৌত করির| লর। ইহা 
ছাড়া, নদীর প্রবল সোতধারা সর্বদাই -ATF ধৌত করির। দুরাঞ্চলে বহন করিয়া 
লইয়া যার এবং কোন স্থানে ক্ষয়িত শিলাচুর্কে সঞ্চিত করিরা যৃত্তিকার স্থষ্টি করে। 
মোহানা অঞ্চলের ব-দ্বীপ এই প্রকার মৃত্তিকা-গঠনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 

(৮) gata (1০০)--শিলাস্তরের মাঝে মাঝে ফাটল থাকে | বৃষ্টির জল বা 
অন্ত কোন জল এ সকল ফাটলে প্রবেশ করে। রাব্রিকালে বা শীতকালে (প্রধানতঃ 
শীতল অঞ্চলে) এ জল ঠাণ্ডায় জমিয়| বরফে পরিণত হয়। বরফে পরিণত হইলে, 
উহা আয়তনে বুদ্ধি পায় এবং AKII অভ্যন্তরে চাপ পড়ে। ফলে ফাটল আরও 
বুদ্ধি পাইয়া বড় হইতে থাকে । অবশেষে উহা চর্ণবিচুর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং 
মৃত্তিকা পরিণত হয় । বড় বড় পর্ব্বত-শীর্ব এইরূপে ফাটিয়া অনেক সময়'ধরাশারী হয়। 

() হিমবাহ (Glacier )— finaz প্রবাহিত হইবার সময় সন্মুখের ও 
পার্থের শিলাখগুগুলিকে চূর্ণ-িচুর্ণ করিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত হিমবাহ ও বাহিত 
শিলাখণ্ডের বর্ষণের ফলে পর্বতগা্র area হয়। ও সব ক্ষয়িত শি 
সান্গদেশে সঞ্চিত হইয়| মৃত্তিক। স্থষ্টি করে | 

(2) রাসায়নিক কারণ (Chemical factor): শিলাস্থিত বিভিন্ন খনিজ 
পদার্থ রাসায়নিক বিক্রির ( Chemical reaction ) দ্বারা রূপান্তরিত zea নৃতন 
নূতন পদার্থে পরিণত হয় এবং মৃত্তিকা গঠন করে। রাসারনিক বিক্রিয়ার জন্ত 
জলের উপস্থিতি অপরিহার্য । ory আর্দ্র অঞ্চলে মৃত্তিকা-স্ষ্টি প্রধানতঃ রাসায়নিক 
বিক্রিয়া দ্বার! সম্পন্ন হয়। রাসায়নিক কারণের মধ্যে নিপ্ললিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য | 


[লা পর্বতের 


G জল (W৪০£)--শিলাস্থিত বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ কম-বেলী জল 
দ্বারা দ্রবীভূত হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জলের ্রাবকতা শক্তি কম। কার্বন ডাই- 


অক্সাইড (005) গ্যাস এবং সালফিউরান্‌ (75905), সালফিউরিক (79308), 


ainm, (HNO3), aif F (HNO,), ফস্‌ফরিক্‌ (7১০) ইত্যাদি নানাবিধ 
অজৈব অল্প জলে মিশ্রিত হইবা, উহার দ্রাবকতা শক্তিকে অনেক গুণে বুদ্ধি 
করিয়া দেয় | 

সাধারণতঃ খনিজ পদার্থের সহিত জলের দুই প্রকার বিক্রিয়া ঘটতে পানে | 
প্রথমতঃ, কতকগুলি খনিজ পদার্থ শুধু জল শোষণ করিয়া বা জলের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া নৃতন পদার্থে পরিণত হয়। যেমন-_লৌহ-অন্পাঃড জলের সহিত সংযুক্ত লইয়া 
cates ফেরিিক-অক্সাইভে পরিণত হর | : 


মৃত্তিকা 25 
2Fe,0,+3H,0 =2Fe,0,8H,0 
( ফেরিক-অন্মাইড+জল-সোঁদক ফেন্রিক-অজ্লাইড ) 

এই প্রকার বিক্রিয়ার নাম সোঁদন ( Hydration ) | 

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি খনিজ পদার্থের জলের সহিত আদ্র -বিশ্লেষণ ( Hydro- 
lysis ) বিক্রিয়া ঘটে ; ‘ফলে উহাদের রাসায়নিক সঙ্কেত পরিবর্তিত হইয়া নূতন 
যৌগিক পদার্থের স্থষ্টি হয়। ইহার ফলে মৃত্তিকা স্ষ্টি হয়। বেমন-_- 

KalSi,0,+HOH = HAlSisOs+ KOH 
(অর্থোরেজ ) 

(ii) কার্বন ডাই-অক্সাইড (002)-বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ও উদ্ভিদের 
শ্বাসক্রিয়া এবং নানাপ্রকার জৈবিক পচনের ফলে মাটির অভ্যন্তরে সদা সর্বদাই 
005 গ্যাস উৎপন্ন হইতেছে। এই গ্যাস বিভিন্ন ক্ষারীয় পদার্থের সহিত সহজেই 
রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইয়া, কার্রবোনেট বা বাই-কার্ধোনেট সৃষ্টি করিতেছে । এই 
প্রকার বিক্রিয়ার নাম কার্ক্বনেশন ( Carbonation )| যেমন 

Ca(OH). +200, = 0৮(7003)5 
(ক্ষারীয় পদার্থ) 

(ii) অক্সিজেন (Oxygen )_বায়ুমণ্ডল-স্থিত অক্সিজেন জারণ-ক্রিয়! 
(Oxidation) দ্বার খনিজ পদার্থকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া মৃত্তিকা-গঠনে সাহায্য করে। 
জারণ বলিতে সাধারণতঃ কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেনের সংযোগ বৃঝায়। বেমন__ 

4FeCO; +0 াণ65054+40095 
(ফেরাস státa + অক্সিজেন = ফেরাস-অক্সাইড+-কার্কন ডাই-অক্মাইড) 

(3) জৈবিক কারণ ( Biological factor): প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক 
পরিবর্তনের ফলে শিলা চূর্ণ-বিচর্ণ হইয়। বূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত জৈব 
পদার্থ এ pte অংশের সহিত মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ তাঁহাকে ঠিক মৃত্তিকা নামে 
অভিহিত করা যায় না। জৈব কারণ শুধু জৈব পদার্থ মিশ্রিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, 
খনিজ পদার্থ চূর্ণকরণে এবং উহার পরিবর্তন-সাধনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। 
সাধারণতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা জৈব কারণসমূহ সাধিত হয় । 

(i) Sfer ( Plant)—ges বৃহৎ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ, ছত্রাক ও শেওলা 
জাতীয় উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে খনিজ পদার্থের ক্ষরসাধন করিয়া মৃত্তিকা we 
করিতেছে । বিভিন্ন উদ্ভিদ-মূল ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চাড় দিয়া ফাটলের ze 
করে। এ ফাঁটলের মধ্যে জল ও বায়ু প্রবেশ করিয়া, উহাকে আরও আল্গা ও নরম 
করিয়া mal ইহার ফলে কঠিন শিল! ক্রমশঃ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। শেওলা, 
ছত্রাক ইত্যাদি নিন্ন্ণৌর Sere কঠিন শিলাগাত্রে জন্মিয়া, উহাকে ধীরে ধীরে 
নরম ও আল্গা করিয়া দের এবং কালক্রমে মৃত্তিকাতে পরিণত করে। 
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বৃত্তিকার অভ্যন্তর-ভাগে ব্যাকৃটিরিরা, আযাক্টিনোমাইসিটিস্‌ প্রভৃতি জীবাণু প্রাণী 
ও উদ্ভিদের মৃতদেহকে পচাইয় 002 ও জটিল জৈব পদার্থের স্থষ্টি করে। এই CO, ও 
জৈব পদার্থ শিলার পচনে ও ক্ষয়ীভবনে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া, প্রাণী ও উদ্ভিদের 
দেহাবশেষ জৈব পদার্থরপে বিচূর্ণ শিলার সহিত মিশিয়া মৃত্তিকা-গঠনে সাহায্য করে । 

(8) প্রাণী (Animal )-_মৃভিকাভ্যন্তরস্থ অসংখ্য জীবাণু মৃত্তিকা-গঠনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। ইহাদের মৃতদেহ সঞ্চিত হইয়া মৃত্তিকার জৈব 
পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কতকগুলি কীট-_যেমন কেঁচো, উই, পিগীলিকা, 
ঘুরঘুরে ইত্যাদি ভূমির নীচে গর্ত করে এবং নির্দেশের মৃত্তিকা উপরে আনয়ন 
করে ; এইভাবে উহার! মৃত্তিকাকে ওলট-পালট করিয়া মৃত্তিকা-গঠনে সাহায্য করে ॥ 
বিখ্যাত প্ৰাণি-তত্ববিদ্‌ ডারউইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেঁচো বৎসরে এক 
একর জমি হইতে প্রায় 15 মেট,ক টন মৃত্তিকা উপরে তুলিতে পারে। 
খনিজ স্বভিকাকণিকা ও তাহাঢদর ভৌত 4% (Soil sepa- 

rates and their physical properties )2 

মৃত্তিকা-কণার বিভিন্ন আক্কৃতি অনুসারে মাটির agate প্রধানতঃ তিনটি ভাগে 
ভাগ করা বায়; যথা--() বালি (Sand), (ii) পলি ( Silt) ও (ii) 
Fie] (Clay)! আগ্তনের তারতম্য অনুসারে ঘৃত্তিকা-কণাকে কতকগুলি শ্রেণীতে 
ভাগ Fal হইয়াছে। ইহারা প্রধানতঃ খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়াছে। নিযে 
একটি BE দার! ইহাদের আকৃতির পাঁরমাণ দেখানো হইল | 


বিভাজনের নাম কণিকার আকৃতি (মিলিমিটারে) 
( Name of Separates ) ( Size of Particles ) 
(1) প্রস্তরখও ও নুড়িপাথর ( Gravel ) 2 মিলিমিটারের উৰ্দ্ধে 
(2) ছোট avage (Fine gravel ) ৪10 হইতে 1'0 মিলিমিটার 
(8) মোট! বালি ( Coarse sand ) 30 হইতে 0৮ », 
(4) মাঝারি বালি (Medium sand ) 0'5 হইতে 0'25 ,» 
(5) সরু বালি ( Fine sand ) 0-25 হইতে 0:01 ১, 
(6) খুব সর' বালি ( Very fine sand ) 0'10 হইতে 0'05 ,, 
(7) পলি (Bilt ) 0'02 হইতে 0'002 ,, 
(8) G@ (Clay ) 0:002 মি. মি, ও ইহা অপেক্ষ। কম | 


বড় ঝড় জুড়ি ও প্রস্তর ব্যতীত sala মৃত্তিকা-কণার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে 
হইলে, মৃত্তিকা সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা! আবগ্তক। জমি হইতে কিছু মৃত্তিকা 
সংগ্রহ করিয়া দুইটি আঙ্গুলের দ্বারা অন্ুদ্ভব (feel) করিলে, উহা কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত 
তাহ! কিছুটা অনুমান করা বার। বদি মৃত্তিক। আঙ্কুলের মধ্যে কর্কর্‌ করে, তবে 
তাহাতে বালির ভাগ বেশী থাকে ; যদি উহা! ময়দা অথবা ট্যালকম্‌ পাউডারের 


মৃত্তিকা a 


ata নরম ও মোলায়েম মনে হর, তবে তাহাতে পলিকণার প্রাচুধ্য থাকে। আবার 
ৃত্তিকায় চটচটে বা আঠাল ভাব থাকিলে বা৷ আন্ুলের মধ্যে উহা পিছুলাইয়া গেলে, 
ক্লে বা কর্দিমের প্রাচুর্য্য অনুমান করা যায়। যাহা হউক, উল্লিখিত খনিজ কণিকা- 
গুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্ণিত হইল। 

(1) agao ও নুড়িপাথর (Gravel) ই AgS বা afer atefe 
2 মিলিমিটার অথবা SEG হইতে পারে । ইহার উপরি-ভাগ অসমতল ও অমস্থণ 
এবং দেখিতে গোলাকার কিংবা চ্যাপ্টা হইতে পারে। 

বৈশিষ্ট্য- প্রস্তরখণ্ডের জলধারণ-ক্ষমতা একেবারে নাই। কারণ অসমান গুটির 
মধ্যে বড় বড় AOA বা রন্ধ থাকার, উহার মধ্য দিয়া অনায়াসেই জল চুয়াইয়া 
বায়। সেইজন্ত প্রস্তর অথবা কন্রময় মৃত্তিকা অতি সহজেই জল নিষ্কাশিত হয়। 
এই প্রকার মৃত্তিকার উর্বরতা-শক্তি থাকে না; কারণ জৈব ও অজৈব সার অতি 
সহজেই চুয়াইয়া নষ্ট হইয়া যায়। 

(2) বালি (Sand): বানুকণার আকুতি 1:00 মিলিমিটার হইতে 0°01 
মিলিমিটার হইয়া থাকে । আক্কৃতির তারতম্য অনুসারে বানুকণাকে মোটা, মাঝারি, 
সরু ও খুব সরু__এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা বাদ! 

বৈশিষ্ট্য _বানুকপার গাত্রে যদি কোন পলি বা ক্লে-কণার আবরণ না থাকে, 
তবে উহার নমনীয়তা (plasticity) এবং mafe ক্ষমতা (cohesion) থাকে না। 
বালুকণা স্বভাবতঃই oF ও ঝুরঝুরে zal বালুকণার মধ্যে অধিক সংখ্যায় বড় রন্ধর- 
পরিসর বর্তমান থাকায়, জল-নিষ্কাশন ও বাধুচলাচল অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। 
পলি ও ক্লে-কণা হইতে বালির আক্কৃতি বড় বলিয়া, ইহার পৃষ্ঠতলের পরিমাণ পলি 
ও ক্রে-কণার মোট পৃষ্ঠতল অপেক্ষা কম! সেইজন্ত বালিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া কম 
হয়! জৈব পদার্থ ধারণ করিবার ক্ষমতাও কম বলিয়', বালি-মৃত্তিকার উর্কারতা- 
arhe হাল্কা (light) ধরণের মৃত্তিকা বল! হয়) 


শক্তিও খুব কম। atfa-afe 
কারণ ইহা কর্ষণ করা খুব সহজসাধ্য l সবুজসার, গোবর সার, পলি ও কর্দম প্রয়োগ 


করিয়া বালি-মৃত্তিকার ভৌত অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যায় I 
(3) পলি ( Silt) 8 পলি-কণার আকৃতি 02 হইতে :00% মিলিমিটারের 


মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে | 
বৈশিষ্ট্য-_ষে মৃত্তিকাতে পলি- 

A শ্রথনযুক্ত হয়। ইহাতে ধীরে 

কণাযুক্ত মৃত্তিকা খুব নমনীয় হয় এবং fie 


et] বেদী থাকে, তাহা অত্যন্ত মোলায়েম ও 
হীরে জল ও বায়ু চলাচল করিতে পারে। পলি- 
হইলে আঠার Ita চট্ট্চটে হইয়া যায়। 
হয়। পলি-কণা সিক্ত হইলে আয়তনে 
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খান্ত বিশোবণ ও ধারণ ইত্যাদি বর্ন বর্তমান | করের সার ইহার কলয়েড ধর্ম নাই | 
পলি-মৃত্তিকা ভারী মৃত্তিকার ( heavy soil) অন্তভূক্তি; কারণ ee হইলে ইহা! 
কর্ষণ কর! কষ্টকর 1 পলিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে বলিয়া, ইহার Skaw- 
শক্তি বেশী। সেইজন্ত পলি-সৃত্তিকাতে ভালো কসল উৎপন্ন হয়! 

(4) কর্দম (Clay): qesta অন্যান্য খনিজ কণা বপেক্ষা ইহা greg | 
ইহার আকুতি -002 মিলিমিটার অথবা তদপেক্ষাও কম হর | 

বৈশিষ্ট্য--ক্রে-কণা অত্যন্ত বিক্ৰিয়ানল sfiti—afeeta অধিকাংশ রাসায়নিক 
বিক্রিয়া ক্লে-কলয়েড (clay colloid ) দ্বারাই সম্পন্ন হর | ক্লে-কণ| তিন প্রকারের 
হইতে পারে ; agii) কেয়লিনাইট্‌ (Kaolinite), (i) মণ্টমরিলোনাইট্‌ 
(Montmorillonite) এবং (iii) ইলাইট্‌ (lllite)} ইহাদের আক্কতিও ভিন্ন 
এবং ইহাদের ধর্মের মধ্যেও প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ a? মরিলোনাইট্‌ 
নামক ক্লে-কণা রাসারনিক বিক্রিরাতে সর্দাপেক্ষা অধিক অংশ গ্রহণ করে এবং 
কেয়লিনাইট নামক ক্লে-কণার এই ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম। ক্লে-কণাকে জলে 
ভিজাইলে আয়তনে বাড়ে এবং ফুলিয়া উঠে। অল্প জলে ইহা খুব নরম ও আঠার 
হার চটচটে (sticky) হয়। বিশুদ্ধ et জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে। অন্ন বা 
প্রশমিত লবণ (neutral salt) প্রয়োগ করিলে, ক্লে-কণাগুলি,জলের তলদেশে সঞ্চিত 
হইয়া যার। সংসক্তি ক্ষমতা (cohesion), নমনীয়তা (plasticity), জল, গ্যাস, 
দ্রবণীয় লবণ ও Beata বিশোষণ ও ধারণ করার ক্ষমতা, কৌশিকতা (০8711183115) 
ও সমষ্টিকরণ ক্ষমতা (aggregation ) ইত্যাদি ধৰ্ম্ম ক্লেকণার সর্বাপেক্ষা বেশী | 
FHS এ'টেল ঘৃত্তিকাকে ভারী মৃত্তিক! ( heavy soil ) বলা হয়; কারণ wg 
হইলে BB] এত বেশী শক্ত হয় যে, ইহাকে কর্ষণ করা খুব কঃসাধ্য হইয়া উঠে। 

(5) দোআশ (Loam): প্রায় সম-পরিমাণ. বালি, পলি ও ক্লে-কণার 
সংমিশ্রণে দোত্বাশ গঠিত। দোত্রাশে উল্লিখিত তিনটি খনিজ পদার্থের কোনটির 
প্রাধাগ্ত ন! থাকার, ইহাতে হাল্কা ও ভারী বৃত্তিকার গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়) 

বৈশিষ্ট্য দোতাশে কোন বিশেষ খনিজ কণার গুণ বা ধৰ্ম্ম প্রকট হয় না, 
অর্থাৎ দৌত্রাণ ঘৃত্তিকাতে বালি, পলি ও ক্লে'র TITERS বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান 
থাকে | সেইজগ্ত ইহা বালির ন্যায় খুব বেনী সচ্ছিদ্রও নয় এবং কর্দমের ন্যায় আঠাল 
ওঠাসা নয়। ইহাতে জৈব পদার্থ বেনী থাকে বণিয়|, ইহার সরসত] ও সচ্ছিদ্রতা og 
ধাকে। ইহা ব্যতীত দোতীশ মৃত্তিকা বেশ উর্বর এবং ক্কবিকাধ্যের জন্য সর্বাপেক্ষা 
বেণা উপযোগী। কৃবিকার্যের জন্ত দোত্রীশ মাটি সর্বাপেক্ষা বেদী প্রয়োজনীয় ও 
গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রকার মাটিতে সকল প্রকার কমল উৎপন্ন হইতে পারে।, 
দোতাশ মাটিকেও বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায ; যেমন_বে CHa মাটিতে 
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বালির পরিমাণ বেশী, তাহা বেলে-দোজীশ (sandy loam ) নামে পরিচিত। 


আবার যাহাতে পলির ভাগ বেদী আছে, 


তাহ! পলি-দে।আশ (silt loam ) 


ES যাহাতে ক্লে-কণার ভাগ বেশী আছে, তাহা ক্লে-দোর্জীশ ( clay loam ) নামে 
পরিচিত 1 মৃত্তিকা-স্থিত বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ধর্ম ও বৈশিষ্টযগুলি একটি ছক্‌ ছার! 


দেখানো হইল | 
মৃত্তিকার বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য 
| ধৰ্ম্ম বা | মোটা বালি ! সরু বালি | পলি-কণা | ক্লে-কণ! 
বৈশিষ্ট ( Coarse ( Fine Silt c 
i 4 sand) | sand ) ১1648 ) 
| 1 | জল-খারণের ক্ষমতা নাই | খু কম বেশী খুব বেশী 
| এ | সংসক্তি ক্ষমতা নাই | খুব কম বেশী খুব বেশী | 
| ৪ | নমনীয়ত। i নাই | খুব কম বেশী খুব বেশী 
4 | শোষণ-ক্ষমতা নাই | খুবকম বেশী খুব বেশী 
Baj 111১511৯১৯৯ ULE = 
5 | আয়তনের পরিবর্তন নাই খুব কম বেশী খুব বেশী 
৯: 4 ইলা 
6 | জল-নিফাশনের ক্ষমতা) খুব বেশী | বেশী কম খুব কম 
7 | বায়ু-চলাচলের ক্ষমত| | খুন বেশী বেণী কম REST 
৪ | তলের ক্ষেত্রফল কম কম বেশী খুব বেশী 
| 9 | রামায়নিক বিক্রিয়া নাই EASE বেণী বে 
সুত্ভিক। ০প্রাফা ইল ( Soil profile 0:88. 
স্তর-বিষ্যাস-_কোন নৃত্তিকার উপার-ভাগ হইতে নীচের দিকে সোজান্থজি 
চ পাথর পর্যন্ত স্তর পরীক্ষা করিলে, তাহাতে 


(section downward ) কাটিরা নী 
কত্তকগুলি স্তর ( layering ) দেখা বায়। 
প্রোফাইল এবং প্রত্যেকটি স্তর 
স্তরগুলিকে একত্রে solum 


সাধারণতঃ যে-কোন 


মাটির fag অংশে (sub-soil) ক্ষয়ীভূত খ 
স্বল্প পরিমাণে বর্তমান থাকে এবং 
বর্ণনা করিবার সুবিধার জন্য প্রোকা 
বিভক্ত করা হইয়াছে। পরপৃষ্ায়সৃতিকা C 


ক বলা 


নামে অভিহিত করা 
উপরের অ 


হয়। 


প্রোফাইলের 


áa শি 
ইলের স্তরগুলি 


গ্রাফাইলের এক 


নিজ পদার্থ পাওয়া বায় এবং 
jate ( bed rock ) বর্তমান থাকে | 


কে A, B, 0-_এই তিনটি অংশে 
টি চিত্র দেওয়! হইল | 


এইরূপ স্তরগুলিকে একত্রে বলা হয় 
হয় Horizon. পৈতৃক শিলার উপরের 


ংশে জৈব পদার্থ বেশী থাকে। 


জৈব পদাৰ্থ 
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4০০-_এই স্তরে বৃক্ষের লতাপাতা ও কার্কন-জাতীয় পদার্থের বা জৈব পদার্থের স্তুপ 

i আছে। এখানে পচন-ক্রিয়া সবে সুরু হইয়াছে । 

4০-_জৈব পদার্থের পচন-ক্রিয়া চলিতেছে, কিন্ত 
শেষ হয় নাই। 

Aa? স্তর ঘন কালো! বর্ণের এবং ইহা জৈব 
পদার্থ ও ধাতব পদার্থের মিশ্রণ দ্বারা 
গঠিত। ইহা পডজল মাটিতে সরু fea 
কালো মাটিতে চওড়া। 

4০--এই স্তর ফিকে বর্ণের। এখানে সমুদয় 
ধাতব পদার্থ চুয়াইয়া গিয়াছে। পডজল 
মাটিতে ইহা প্রধান কিন্তু কৃষ্ণ-মৃত্তিকায় ইহা 
থাকে না। 

4১5 ইহা A এবং B স্তরের মধ্যবর্তী স্তরের হায় 
ইহা অনেক মাটিতে পাওয়া যায় না) যখন পাওয়া যায়, তখন ইহা B 
অপেক্ষা A-র ন্যায় হয়। 

781 ইহাও A এবং B-a মধ্যবর্তী, সব মাটিতে থাকে না। 


785 ইহা গাঢ় বর্ণের স্তর । এখানে উপর হইতে লৌহ ও আালুমিনিয়ামের যৌগ 
পদার্থ চুরাইয়। আনিয়া জমা হয়। ইহা খাঁটি পডজল মাটিতে লাল-ধুসর 
( reddish brown ) বর্ণের হয় | 


By—B ও ০-র মধ্যবর্তী স্তর। ইহা থাকিতে পারে এবং ;না-ও থাকিতে পারে | 

Ci—) ক্ষয়ীভূত পাথরের Fea দ্বারা ইহা গঠিত। ইহা শক্ত পাথর হইতে 

$ | উৎপন্ন হইতে পারে কিংবা অন্ত কোন স্থান হইতে আসিয়া শক্ত 

2) ajaaa উপর জমা হইতে পারে। 

Bed Rock—শক্ত পাথরের স্তর ; ইহা হইতে নাট স্থষ্ট হইয়াছে। 

fetta বিভিন উপাদান (Soil constituents ) ¢ 
তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ বে, মাটি একটি মিশ্র পদদার্থ। ইহ! বিভিন্ন উপাদান দ্বার] 

গঠিত। মাটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহার মধ্যে প্রধানত: চারি প্রকারের 

উপাদান বর্তমান আছে ; যথা__খনিজ পদাৰ্থ, জৈব পদাৰ্থ, জল ও বাতাস। ইহার! 

সকলে এত অঙ্াঙ্গীভাবে মিশ্রিত হইয়া মাটি স্থষ্টি করিয়াছে যে, ইহাদিগকে সহজে - 

পৃথক করা যায় না। অবশ্য মাটি হইতে জল ও বায়ু পৃথক করা খুব সহজ। ce 


85.8.৪.৪, V.B. MEARE 
Bate... মৃত্তিকা 


Aem. Ba ০০০ į 
কোন মাটির একটু নমুনা ( sample ) লইয়া উত্তপ্ত করিলে, 


এবং পরে জল জলীয় বাপ্পরূপে বাহির হইয়া বার। মাটির পাত্র সহ $ 
faca বিস্তুতভাবে আলোচনা করা হইল। nsu SA 

(1) খনিজ উপাদান (Mineral materials) 3 মাটির প্রায় জা খনিজ 
'পদার্থ ই মৃত্তিকা-সথষ্টিকারী পৈতৃক শিলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকাংশ খনিজ 
পদার্থই নানারূপ প্রাকৃতিক, জৈবিক ও রাসায়নিক বিক্রির! দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া 
মাটির স্থষ্ট করিয়াছে। অবশ্য স্কটিক ( Quartz ), আপাটাইট্‌ ( Apatite ) প্রভৃতি 
কতিপয় খনিজ পদাৰ্থ অপরিবপ্তিত অবস্থায় মাটিতে পাওয়া বায় ; কারণ ইহারা সহজেই 
ক্ষরীভূত হয় না। মাটির খনিজ পদার্থকে gab শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; বথা__ 
(i) প্রাথমিক ( Primary ) ও (ii) পরিবর্ত্তিত ( Secondary ) | 

(i) প্রাথমিক-এই সব খনিজ পদার্থ কোনরূপ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হইয়! 
পরিবর্তিত হয় all ইহারা পৈতৃক শিলা হইতে tatafa অপরিবন্তিত অবস্থায় 
মাটতে চলিয়া আসে। স্কটক, আপাটাইট্‌, ডোলোমাইট্‌ (Dolomite ) প্রভৃতি 
ইহার উদাহরণ । | 

(ii) পরিবন্ভিত-_পৈতৃক শিলা বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া মাটি 
Re করে। সেই সময় শিলা-গ্থিত কতকগুলি খনিজ পদার্থ ও পরিবর্তিত হইয়া যাঁয়। 
এই প্রকার খনিজ পদার্থগুলি পরিবর্তিত খনিজ পদার্থ নামে পরিচিত। হেমাটাইট্‌ 
( Hematite ), লিমোনাইট্‌ ( Limonite ), farata ( Gypsum ), কেয়লিনাইটু 
(Kaolinite), সেকেণ্ডারী মাইক! (Secondary mica) প্রভৃতি খনিজ পদার্থগুলি 
ইহার উদাহরণ। 

মাটির মধ্যে যে বালি, পলি ও ক1দা পাওয়। যায়, তাহার| উল্লিখিত প্রাথমিক ও 
পরিবর্তিত খনিজ পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়াছে। 

(2) জৈব পদাৰ্থ (Organic matter): মাটির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে 
জৈব পদার্থ একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, তৃণলতা এবং 
জীব অন্তর মৃতদেহ মাটিতে মিশিয়া, জৈব পদার্থের (Organic matter) 2 ta | 
ইহা অতি za অথবা স্থল অবস্থায় মাটিতে পাওয়া যায়। মাটিতে জৈব পদার্থ না 
থাকিলে, ইহার eB সম্পূর্ণ হইত না এবং ইহা একটি শুদ্ধ, aT ও রসহীন পদার্থে 
পরিণত হইত । জৈব পদার্থ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য একটি 
প্রয়োজনীয় উপাদান 

মাটির এই প্রয়োজনীয় উপাদানট কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে মাটিতে পাওয়া 
মাটির শ্রেণী বা প্রকার এবং উহার উপরের উদ্ভিজ্ঞ সম্পদ ইত্যাদির পার্থক্যের 
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ইহার পরিমাণের তারতম্য দেখা! বার। ল্যাটেরাইট্‌ ( Laterite ) মাটিতে ইহার 
পরিমাণ খুব কম, কিন্ত সার্নোজেন্‌ ( Chernozem ) মাটিতে ইহার পরিমাণ খুব 
বেশী। যে স্থানে ঘন জঙ্গল বা তৃণ জন্মায়, সে স্থানে মরুভূমি অপেক্ষা অনেক বেশী 
জৈব পদার্থ পাওরা ata) এই কারণে গীট ( Peat ) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ 
খুব বেশী | $ 
জৈব পদার্থ মাটির ভৌত অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে। যেমন এঁটেল কিংবা 
কাদ] মাটিতে জৈব পদার্থ প্ৰয়োগ করিলে, উহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হয় এবং 
রন্্রপরিসরের ( Porespace ) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া জল ও বায়ু চলাচল এবং নিঃসরণ 
( Leaching ) এভতি কাধ্যগুলি gorri সম্পন্ন হয়। জৈব পদার্থ মাটিতে 
কার্বন, নাইট্রোজেন, ফদ্‌ফরাস্‌, গন্ধক (91১০৮) প্রভৃতি উপাদানগুলির পরিমাণ 
বৃদ্ধি করে এবং মাটির বিভিন্ন জীবাণুর পুষ্টি ও বংশ-বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে | 
, জৈব পদার্থ মাটিতে যে অবস্থায় থাকে, তাহা খালি চোখে দেখা যার না। ইহা 
সাধারণতঃ অতি zq অবস্থার খনিজ উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইয়! থাকে । তবে 
মাটির বর্ণ দেখিয়া জৈব পদার্থ মাটিতে আছে কিনা, অনুমান করা বার | মাটির বর্ণ 
বদি কালো বা গাঢ় বাদামী বর্ণের হয়, তবে উহাতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ 
বর্তমান থাকিবার সম্ভাবনা আছে। মাটিতে হিউমাদ্‌ (Humus ) নামক একটি 
পদার্থ আছে; Bal প্রধানতঃ জৈব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

(3) জল (Water): উল্লিখিত দুইটি উপাদান ব্যতীত জলকেও মাটির অপর 
একটি উপাদান বলিয়া! ধর। হর | মাটিকে অনেক সময় নীরেট ও নিশ্ছিদ্র মনে হইলেও, 
উহাতে প্রচুর পরিমাণে ZA ZAIE আছে। এইগুলি রক্্র-পরিসর (Porespace) 
নামে পরিচিত। রক্র-পরিসরগুলি সাধারণতঃ বায়ুপূৰ্ণ থাকে ; কিন্ত মাটির জল ও 
বারুকে বিতাড়িত করিয়া রক্-পরিসরের কিছু স্থান অধিকার করে। সাধারণতঃ 
উর্বর দোস্াশ মাটির রক্্-পরিসরের মধ্যে অৰ্দ্ধেক জল ও অর্ধেক বায়ু থাকে | আবার 
ঘৃত্তিকা-কণার চারিপাশেও জলের একটি পাতল! আবরণ ( thin film of water ) 
থাকে। ইহা ব্যতীত মাটির নীচে একটি স্থায়ী জলের স্তর ( permanent water 
table ) পাওয়া বার। নলকুপ, কূপ, পুদ্ধরিণী প্রভৃতির জল ও জলের স্তর হইতে 
উঠিরা আসে | 

মাটির জল প্রধানতঃ বৃষ্টির জল হইতে আসে । বৃষ্টির জল চুয়াইযা চুয়াইয়| মাটির 
নীচে চলিয়! বায় এবং উহ! মাটিকে সিক্ত করিয়! রাখে। অতিরিক্ত জল স্থায়ী জলের 
স্তরে যাইয়া জম| হয়। 

মাটির জল অনেক কাব্য সমাধ! করে | 221 দ্ৰবণীয় উদ্তিদ-খাদ্সমূহকে দ্রবীভূত 
করিয়া, উদ্ভিদ-মূলের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আনয়ন করে। ইহার সাহায্যে বীজের 
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অঙ্কুরোদগম, উদ্ভিদের বৃদ্ধিসাধন এবং মাটির বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর বংশ বুদ্ধি ও 
পুষ্টিসাধন প্রভৃতি কাব্যগুলি সম্পন্ন হয়। 
জলের গতি (Movement of water)? তোমরা দেখিয়াছ যে, জল সর্বদা 
fart ধাবিত হর। এই কারণে শুদ্ধ উত্তম দানাযুক্ত মাটির উপরি-ভাগে জল 
পড়িলে, উহা স্বভাবতঃই স্থূল রন্র-পরিসরের মধ্য দির! নীচের দিকে ধাবিত হর এবং 
রক্ধ-মধ্যস্থ বারুকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। ক্রমশঃ এ জল 
ধীরে ধীরে wa রক্্-পরিসরে এবং কোলয়েড (colloid ) ভাগে শোষিত হয়। 
জলের গতিবিধিকে নিন্নলিখিত দুইটি ভাগে ভাগ কর! হয়; যথা_€) জলের 
faafe (Downward movement) এবং (ii) জলের কৈশিক গতি 
( Capillary movement ) | 

O জলের নিন্সগতি__মাটর উপরি-ভাগে যখন প্রচুর জল পড়ে, তখন 
অতিরিক্ত জল মাটির নীচের স্তরে চুয়াইয়া চলিয়া যায় ; জলের এই গতিকে বলা হয় . 
নিল্পগতি। মাটির উপরি-ভাগে অতিরিক্ত জল রন্ত্র-পরিসরের মাধ্যমে স্থায়ী জলের 
স্তরে গিয়া জমা হয়। এইভাবে জলের স্তর ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়া আসে 
অথবা স্বাভাবিক বা কৃত্রিম নালার সাহায্যে নিষ্কাশিত হইয়া বায়। 

() জলের কৈশিক গতি-__জলের যেমন নিয়গতি আছে, তেমনি উদ্দগতি বা 
কৈশিক গতিও আছে। za wa কৈশিক নালিকার মধ্য দিয়া জল কৈশিক আকর্ষণে 
উপর দিকে উঠিয়া আসে এবং মাটির উপরের স্তরে আপিয়া বাম্পীভবন-প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে বাষ্প হইয়া বাযুতে মিশিয়। যায়। যে শক্তির আকর্ষণে মৃত্তিকাস্থ জল কৈশিক 
নালিকার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসে, তাহাকে বলা হয় কৈশিকা কর্ষণ 
(Capillarity) এবং এই প্রকার গতিকে বল! হয় কৈশিক গতি৷ হ্যারিকেনের 
পলিতার তৈল আকর্ষণ শক্তির সহিত কৈশিক শক্তির তুলনা চলিতে পারে | 

সকল প্রকার মাটির মধ্যে কৈশিক গতি একগ্রকারের নয়। মাটির ভৌত ধর্মের 
উপর কৈশিকাকর্ষণের তারতম্য নির্ভর করে। অর্থাৎ, বালিমাটিতে কৈশিক নালিকা। 
থাকে না বলিয়া, উহার কৈশিকাকর্ষণ কম; কিন্ত এ'টেল মাটিতে এই নালিকার 
প্রাচুধ্য-হেতু ইহার কৈশিকাকর্ষণ খুব বেশী । 

মৃত্তিকার জল বা আর্রতা প্রসঙ্গে নিরলিখিত কয়েকটি প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় 
Ryana জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । সেজন্ত নিয়ে ইহাদের বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে 


পিবদ্ধ করা ইইল। 
Jo (Q) Field Capacity মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এভাবে মাটির নীচে জল চুয়াইয়! 
যাইবার পর কোন মাটির শতকরা যে পরিমাণ জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা থাকে, 


তাঁহাকে সেই মাটির “Field Capacity” বলে। 
g. বি. ১ম_3 n 
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(2) Wilting Co-efficient or Wilting ৮০7৮ মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে 
জল al থাকিলে, উদ্ভিদ শুকাইরা মরিয়া বার। মাটিতে জলের পরিমাণ এত কমিয়া 
যায় বে, তাহাতে উদ্ভিদগুলি স্থারিভাবে শুকাইর়। বাইতে আরম্ভ করে । তাহা হইলে 
মাটিতে তখন শতকরা যে পরিমাণ জল থাকে, তাহাকে সেই মাটির “Wilting 
Co-efficient or Wilting Point” বলে | 

(8) জলাকর্ষ7ঙ্ক (Hygroscopic Co-efficient)—aa4 কোন শুদ্ধ মাঁটির 
নমুনাকে (Dry soil sample) খোলা জায়গায় রাখিয়া দেওয়া হয়, তখন 
সেই মাটি বায়ুমণ্ডল হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করে। মাটি কত পরিমাণ জলীয় 
বাষ্প শোষণ করিবে, Stal নির্ভর করে বাতাসের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার উপর । 
এইভাবে গৃহীত জলকে “Hygroscopic” জল বলে । কোন GF মাটির নমুনা প্রার 
100 আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity)-বিশিষ্ট বায়ু হইতে শতকরা যে 
পরিমাণ জল আকর্ষণ বা শোষণ ( absorb ) করিতে পারে, তাহাকে সেই মাটির 
TATIE বলে৷ 

(4) মাটির সর্বাধিক জলধারণ-ক্ষমভা (Maximum retentive 
9872%0205)__বখন মাটির সমন্ত রক্ত্-পরিসরগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া বায়, তখন 
উহাতে শতকর! যত ভাগ জল থাকে, তাহার পরিমাণকেই মাটির সর্বাধিক 
জলধা রগ-ক্ষমতা। বলে। মাটির সব রন্্পরিসরগুলি জলপুর্ণ হইয়া গেলে, উহার 
অধ্যে বায়ু চলাচল করিতে পারে না এবং তাহাতে ফসলের খুব ক্ষতি হয়। 

স্বৃত্তিক1-অভ্যন্তরস্থ জলের শ্রেণী-বিভাগ ( Classification of soil 
water)? মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ জলকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর] হয়। 
বথা_-0) APN বা মুক্ত জল (Free water), (ii) কৈশিক জল 
( Capillary water ) ও (iii) শোষিত জল ( Hygroscopic water ) | 

O আল্গ! বা মুক্ত জল ( Free water )__-অপিক বৃষ্টিপাত হইলে যে 
অতিরিক্ত জল চুয়াইয়া মাটির নীচে চলিয়! যার, তাহাকে আলগা! বা মুক্ত জল 
বলে। এই জল মাটির স্থল রক্ত্র-পরিসরের মধ্যে জমা থাকে এবং মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তির টানে নীচে চলিয়া যায়। উদ্ভিদের পক্ষে এই জল ক্ষতিকর ) কারণ ইহা 
রঞ্র-পরিসরের বারুকে বিতাড়িত করে এবং উত্ভিদ-খাগ্যোপাদীনকেও নষ্ট করিয়া দেয়। 
অক্সিজেনের অভাবে উডভিদ-মূল শ্বাসকার্ধ্য চালাইতে পারে না) সেইজন্য যে জমিতে 
জল-নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত নাই, তাহাতে ভালে! ফসল উৎপন্ন হয় না। সুতরাং উত্তম 
জল-নিফাশনের দ্বারা আল্গা বা মুক্ত জলকে মাটি হইতে দূরীভূত করা উচিত। 

(i) কৈশিক জল ( Capillary ৪০৩:)_ তোমরা দেখিয়াছ যে, কাচের 
সরু ও zA নালিকাকে কোন পাত্রের জলের উপর খাড়াভাবে স্থাপন করিলে, 
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নালিকাতে জল উপরে Soa আসে । কাচনল-স্থিত জলের তল পাত্রস্থ জলের তল 
অপেক্ষা উচুতে থাকে | ঠিক এই নিয়ম অন্ুদারে মাটিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা! দ্বারা যে সকল 
স্থক্ম নালিকার স্থষ্টি হয়, তাহাদের মধ্যে স্থায়ী জলের স্তর হইতে জল আকৃষ্ট হইয়া 
উপরে উঠিয়া আসে । এই নাঁলিকাগুলিকে বলা হয় কৈশিক নল এবং উহাদের মধ্যে 
যে জল থাকে, তাহাকে বল! হয় কৈশিক জল। কৈশিক শক্তির আকর্ষণে এ 
জল নালিকার মধ্যে দাড়াইয়া থাকে । কৈশিক জলই উদ্ভিদ-জীবনে সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় জল; কারণ উদ্ভিদ-মূলবোম মাটির কৈশিক নলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, 
উহার জলকে শোষণ করে। তাহা ছাড়া, কৈশিক নালিকা মাটির উপরের স্তর 
পর্যন্ত উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া, বদি কোন কারণবশতঃ উপরের স্তরে জলের 
অভাব দেখা যায়, তবে নীচের স্থায়ী জলের স্তর হইতে কৈশিক আকর্ষণে জল 
ক্রমাগত উপরে উঠিয়া আসে এবং উপরের স্তরকে সিক্ত রাখে | 

(i) শোষিত জল (7782০9০০010 water )_আপাতদৃষ্টিতে মাটিকে 
একেবারে OF মনে হইলেও, উহার মধ্যে কিছু পরিমাণ জল সর্বদাই বর্তমান থাকে | 
মৃত্তিকা-কণার sgat জলের যে পাতলা আবরণ ( thin film ) থাকে, তাহাকে 
শোষিত জল নলে। এই জল মৃত্তিকা-কণার গাত্রে এমন দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া আছে 
যে, ইহা কৈশিক জলের গ্যায় গতিশীল নয় এবং ইহাকে মূলরোম শোষণ করিতে পারে 
না। শোষিত জলকে মাটি হইতে সহজে দূরীভূত করা যায় না; তবে মাটিকে 100° 
সেটিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে, উহাকে দূর করা সম্ভব ZA | 

atés সংরক্ষণ (Moisture conservation): মুত্তিকা-স্থিত জল বিভিন্ন 
প্রকার উপায়ে মাটি হইতে নষ্ট হইয়া বায়। সেইজন্য এই জল সংরক্ষণ করা একান্ত 
দরকার। সাধারণতঃ নি্ললিখিত কয়েকটি উপায়ে মাটি হইতে জল নষ্ট হইয়া যায়। 
agi—li) বৃষ্টির জল ও সেচের জলের কিয়দংশ মাটির উপর গড়াঈয়া (run off) নষ্ট 
হয় এবং কিয়দংশ চুয়াইয়া মাটির নীচে স্থায়ী জলের স্তরে গিয়া মিলিত হয়। (i) 
বিভিন্ন প্রকার আগাছা! জল শোষণ করিয়া, জমি হইতে জল নষ্ট করে। (i) বাষ্পী- 
ভবন প্রক্রিয়া দ্বারা কিছু জল সর্বদাই বাষ্প হইয়া বাতাসে মিলাইয়া বাইতেছে। 
এইভাবেও কিছু জল নষ্ট zal (iv) উদ্ভিদ-পত্র বাষ্পমোচন (transpiration)- 
প্রক্রিয়া দ্বারা কিছু জল নষ্ট করে। 

জল নষ্ট হইবার উল্লিখিত কারণগুলিকে বন্ধ করিতে পারিলেই, আর্ত সংরক্ষণ 
করা সম্ভব হইবে । নিয্নলিখিত কয়েকটি উপায় দ্বার! আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা যায়। 

(i) বৃষ্টির জল ও সেচের জল যাহাতে গড়াইয়া বিনষ্ট না হইতে পারে, সেজন্য নালা, 
খাল ইত্যাদি বাধিয়া জল সংরক্ষণ করা বায়। বর্তমানে ঢালু জমিতে পিড়িবাধ 
(terracing) এবং FRA (Contour) বীধ দ্বার! এই কার্য সমাধা করা হয়। 
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Gi) জমি হইতে মূলসহ আগাছা তুলিরা বিনষ্ট করিয়! দিলেও, আংশিকভাবে 
জল সংরক্ষণ করা যার | 

Gii) মাল্চিং (11০7108)__বাম্পীভবন দ্বারা জলের ক্ষতি যে সকল দ্রব্য 
প্রয়োগ করিয়া বা যে সকল ব্যবস্থা অবলন্বন করিয়া বন্ধ করা বায়, সাধারণতঃ 
তাহাদিগকে মাঁল্চ বলে। ঘাস, পাতা, সার, খড়কুটা৷ প্রভৃতিকে মাল্চ বলিয়া ধরা 
হয়। কারণ এই সব দ্রব্য জমিতে ছড়াইয়া রাখিলে, মাটির বাম্পীভবন বন্ধ হয় এবং 
জমিতে জল সংরক্ষিত থাকে | 

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ছাড়া, মৃত্তিকা বা স্বাভাবিক মাল্চ ( Soil mulch ) দ্বারা 
ao সংরক্ষণ করা বার। উত্তম কর্ষণ দারা বদি মাটির উপরি-ভাগের 2 হইতে 
3 ইঞ্চি বা 5—8 সেটিমিটার পরিমাণ মাটিকে আল্গা' ও ঝুরঝুরে কর! যায়, তবে 
তাহাকে “মৃত্তিকা মাল্চ” বল! হয়। ইহাতে মাটির ভিতরের কৈশিক নালিকাগুলি 
ভাঙ্গিয়া বায় এবং জল কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা উপরে উঠিতে পারে না। তাহার ফলে 
মাটির নীচে জল সংরক্ষিত থাকে | 

(4) বায়ু (Air): ইহাও মাটির আর একটি উপাদান। মাটির aF- 
পরিসরগুপি কখনও শূন্য থাকে না। যেগুলি শূন্য বলিয়া মনে হয়, সেইগুলি বায়ু 
দ্বার| পূর্ণ থাকে। কেবল তাহাই নহে, মাটির জলও খানিকটা বানুকে দ্রবীভূত 
করিয়া রাখে । এইভাবে মাটিতে প্রচুর বায়ু বর্তমান থাকে! হাল্কা মাটি এবং 
যে মাটিতে জল-নিফাশনের সুবন্দোবন্ত আছে, সেই সকল মাটির রক্্-পরিসরের মধ্যে 
প্রচুর বায়ু থাকে । মাটির মধ্যে বায়ুর প্রধান দুইটি উপাদান_ অক্সিজেন ও কার্বন 
ডাই-অক্সাইড ছাড়াও, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি অন্ঠান্ত উপাদানও আছে। 

বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সহিত মৃত্তিকাস্থ বাতাসের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। atg- 
মণ্ডলের বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের অনুপাত সর্ধত্র সমান না থাকিলেও, 
মোটামুটি ইহাদের agoa মধ্যে একটি সামঞ্রস্ত আছে। কিন্ত মৃত্তিকাস্থ বায়ু 
অ-সমস্বত্ধ (Heterogeneous ) অর্থাৎ ইহা সর্ধত্র সমান নয়। তাহ! ছাড়া, এই 
বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম ও কার্কান ডাই-অল্সাইডের পরিমাণ বেণী | 
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে উদ্ভিদ-মূল ও বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর শ্বাসকার্য্যের ফলে সর্বদাই 
প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইতেছে। এইজন্ত মৃত্তিকাস্থ বারুতে 
বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশী। সাধারণতঃ যে 
মাটির গঠন (structure) ভালো, তাহাতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কিছু কম 
থাকে এবং সেই অন্থপাতে অক্সিজেনের পরিমাণ কিছু বেশী থাকে | 

উদ্তিদ-মূল ও নানাবিধ জীবাণুর খবাসকার্ধ্যের জন্য মাটির বায়ুর অক্সিজেন ব্যবহৃত 
হর এবং কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড মাটি হইতে বাহির হইয়! বায় ও কিছু 
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অংশ মাটির জলের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা কার্বানিক অন্নে (82005) 
পরিণত হয়। এই কার্ধনিক অন্ন বিশুদ্ধ জলে অদ্রবণীয় কতকগুলি Sfera- 
পাদানকে দ্রবীভূত করিতে পারে। সাধারণতঃ উদ্ভিদ-মূল নাইট্রোজেন গ্যাসকে 
শোষণ করিতে পারে না, কিন্ত শুটিজাতীয় গাছের মূলের অর্ক, দ-মধ্যন্থ (nodules) 
জীবাণুগুলি বায়ুর নাইট্রোজেন কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে। 
সাধারণতঃ মৃত্তিকাস্থ বায়ুর পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে না। মাটির গঠন, গ্রথন 
(Texture) এবং জলের পরিমাণ প্রভৃতি কতকগুলি 
অবস্থার উপর বায়ুর পরিমাণ নির্ভরশীল। এটেল মাটি 
অপেক্ষা বালিমাটিতে অনেক বেশী বাতাস চলাচল করে ; 
তাহা ছাড়া, মাটিতে জল-নিফাশনের স্বন্দোবস্ত না 
থাকিলে, বায়ুর পরিমাণ কগিয়া বায়। ইহার ফলে উদ্ভিদ- জব গদাৰ্থ 6% 
মূলের শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য ব্যাহত হয় এবং নাই ট্রফাইং ব্যাক্টিরিয়ার বংশ-বৃদ্ধি 
রহিত হইয়া যার | 
উপরে একটি চিত্রের সাহায্যে মাটিতে উপরোক্ত চারিটি উপাদানের শতকরা 
সমাবেশ দেখানো হইল। এইরূপ সমাবেশ উত্তম গঠনযুক্ত দোআশ মাটিতে 
দেখা যায়। 
* ম্ৃত্তিকার ভৌত ধৰ্ল্ম ( Physical properties of soil ) 2 
মাটি মিশর পদার্থ হইলেও, ইহার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধৰ্ম্ম আছে। ইহার 
ধর্মকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা_(1) ভৌত 4ú ( Physical 
properties) ও (2) রাসায়নিক «eG ( Chemical properties ) | মাটির 
এই ছুইটি ধর্মের উপর উহার উৎপাদিকা-শক্তি অনেকখানি নির্ভরশীল । মাটি কিরূপ 
ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহা জানিতে পারিলে, উহার উর্বরতা এবং ক্ষয় হইবার ক্ষমতা সম্পর্কে 
কতকটা ধারণা করা যায়। মাটির ধর্মের তারতম্য অনুসারে উহার চাষ-পদ্ধতি, জল- 
capa, জল-নিঙ্কাশন ও সার-প্রয়োগ করিবার পদ্ধতিরও তারতম্য ঘটে । যাহা হউক, 
মাটির রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিব না__আমাদের আলোচ্য 
বিষয়টি ইহার ভৌত ধর্ম্ম। 
ভৌত ধৰ্ম্ম বলিতে, মৃত্তিকা-কণার আপেক্ষিক আকার বা গ্রথন (Texture), 
ইহাদের অবস্থান বা গঠন (Structure), মৃত্তিকীর অচ্ছিদ্রতা (Porespace), 
মৃত্তিকার জল্‌ধারণ-ক্ষমত! (Water holding capacity), Bata নমনীয়তা 
(Plasticity ), উহার বর্ণ (Colour ) এবং ভাপমাত্র। ( Temperature ) 
og কয়েকটি গুণকে বুঝায় ৷ কুষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, . 


= 
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যৃত্তিকার ভৌত heft সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান থাক! প্রয়োজন। কারণ মৃত্তিকার 
ফসল-উৎপাদন ক্ষমতা, উর্বরতা, আর্দ্রতা সংরক্ষণ ( Moisture preservation ) 
প্রভৃতি বিষয়গুলি ভৌত ais উপর নির্ভরণীল। নিয়ে ভৌত ধর্মগুলি সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল | 


(1) মৃত্তিকা-কণার আপেক্ষিক আকার বা গ্রথন ( Texture ) 2 

অংজ্ঞ|_ The relative size of the soil particles is expressed by 
the term texture; more specifically the texture is the relative 
proportions of the different size, groups or separates— অৰ্থাৎ, মৃত্তিকা- 
কণার আপেক্ষিক আকারকেই গ্রথন বলা হয়। আরও বিশেষভাবে বলিতে গেলে, 


বিভিন্ন আকারের মৃত্তিকা-কণার (বালুকণা, পলিকণা, ক্লে-কণা) আপেক্ষিক অন্থপাতের 
নামই গ্রথন। 


মৃত্তিকা-কণার আপেক্ষিক আকৃতির উপর মৃত্তিকার স্থলত! ( Roughness )ও 
সস্তা ( Fineness ) নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকার ভৌত ও রাসায়নিক বিক্রিয়াও 
গ্রথনের উপর অনেকখানি নির্ভবণীল। কারণ মৃত্তিকা-কণার আরুতির তারতম্য 
axis বিভিন্ন বিক্রিয়ারও তারতম্য ঘটে | যেমন-__বালুকণার মধ্যে যে রাসায়নিক 
বিক্রির! হয়, তদপেক্ষা পলিকণা ও ক্লে-কণাতে অনেক বেশী হয়। তাহার কারণ, 
বালুকণার মোট তলের ক্ষেত্রফল (‘Total surface area) অপেক্ষা ক্লে-কণার মোট 
তিলের ক্ষেত্রফল অনেক বেশী। তোমরা জান যে, যত অধিক পরিমাণ তল বিক্রির! 
দ্বারা প্রভাবিত হইবে, তত অধিক বিক্রিয়া ঘটিবে। মৃত্তিকা-কণার বিভিন্ন আকুতি 
অনুসারে ইহাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা ata | ati—(i) বালি (Sand), 
(ii) পলি (Silt) ও (ii) কাদ] (Clay) | 


ইহাদের আপেক্ষিক আকুতি সমন্ধে পূর্কেইি আলোচন! কর! হইয়াছে। মাটিতে 
বখন ক্রে-কণার পরিমাণ বেশী থাকে, তখন তাহাকে ভারী মৃত্তিক! (heavy soil) 
বলে। বখন Gretta পরিমাণ কম থাকে এবং বালি ও পলি প্রায় সম-পরিমাণে 
থাকে, তখন সেই মাটিকে মাঝারি মৃত্তিকা (medium soil )বলে। আবার 
মাটিতে যখন প্রচুর পরিমাণে বালি ও কাকর থাকে এবং ক্লে ও পলি নাই বলিলেই চলে, 
তখন তাহাকে হাল্কা! মৃত্তিক1 (light soil) বলে। এ'টেল মাটি বা ভারী মাটি 
জলের দ্বারা দ্রুত ক্ষয় হইয়া যায় এবং বালিমাটি বা হাল্কা মাটি বারুর সাহায্যে দ্রুত ক্ষয় 
হইয়া যায়। কারণ বায়ু হাল্কা বালিকে উড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করে। পরপৃষ্ঠায় 


একটি ছক্‌ দ্বারা গ্রথনের তারতম্য অনুসারে মাটির মধ্য বালি, 
শতকরা পরিমাণ দেখানো হইল £__ 


পলি ও ক্লে-কণার , 
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নাম বালি % পলি % ক্লে% | 
(1) বালিমাটি 20—100 0—10 0—10 | 
( Sandy soil ) | 
(2) বেলে-দৌআ।শ মাটি 55—80 0—45 0—27 
( Sandy lcam ) অথবা অথবা অথবা | 
40—55 85—50 0—10 I 
(5) দোআশ মাটি 25—54 20—49 10-27 f 
( Loam ) i 
(4) পলি-দোআশ মাটি o—50 50—100 0—27 f 
( Silt loam ) 
(5) aa মাটি 0—40 0—40 40—100 
(Clay ) 
(6) এ'টেল-দৌজআাশ মাটি 20—45 17—53 27—40 
( Olay loam ) | 
Lm ier ee 


(2) খুত্তিকায {za ( Soil Struciure ) 2 

zew |—The structure refers to the arrangements or grouping 
of the soil Particles— অৰ্থাৎ, মৃত্তিকা-কণাগুলি পরস্পর কিভাবে সাজীনো আছে, 
তাহা মৃত্তিকার গঠন নির্দেশ করে। আবার, মৃত্তিকা-কণাগুলি (বেমন বালি, পলি» 
ক্লে) অনেক সময় পরম্পর একত্রীভূত হইয়া মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রকার গঠন করিয়া 
থাকে | 

মৃত্তিকার গঠন বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে । মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রকার গঠনকে 
aatas: নিয়ণিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ৮ 

(1). Platy—adis থালার মতো। 

(2) Prismlike—aats কৌণিক 5 ইহা আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে | 

agti—(i) Prismatic—aats প্রিজমের মতো, (ii) Columnar— অৰ্থাৎ থামের 


মৃতো। 
(8) 73100101106- অর্থাৎ, সমতল অথবা বক্রতল Tal বেষ্টিত খণ্ডের at 


বথা--(8) Blocky অথবা Cubical, (i) Nuciform অথবা Nutlike— 


অর্থাৎ সুপারির আক্ৃতি-বিশেষ | 
(4) Spheroidai অর্থাৎ বর্ভুলাক্তি 5 Sate ছুই প্রকারের হইতে পারে। 


i—i) Granular অর্থাৎ সচ্ছিদ্র যৃত্তিকা-পিণ্ড (aggregate), (ii) Crumb 
_ অর্থাৎ অত্যন্ত “fen মৃত্তিকা-পিও | 
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Pra পূর্বোক্ত কয়েক প্রকার গঠনের আকুতি চিত্রের দারা দেখানো হইল £_ 
82৯ 1 (1) ইহা মৃত্তিকার প্রোফাইলের (Profile) যে-কোন স্তরে 


PLATY পাওয়া বার | 
PRISMATIC (2) & (8)- ইহাদের উভয়কেই 
মৃতিকার নির-স্তরে দেখিতে 
পাওয়া বার। ee (Arid) 
fj টু 


(উপরি-ভাগ | 
COLUMNAR | এবং aeg (Semi-arid) 


সমতল ) 


-3 (উপরি-ভাগ অঞ্চলে ইহাদের প্রাচ্ধ্য 'আছে। 


গোলাকার ) 
PRISM-LIKE 
Seat (4) & €)- ইহাদিগকে ভিজা অঞ্চলে 
লা, ভিন (Humid regions ) ভারী 
í (সুপারির mol) মাটির নিয়-স্তরে পাওয়া যায় | 
Q @-5 
BLOCK-LIKE 
© 00-8 ছিদ্ৰ) | (© ৬৫) ফালিখণ্ডের মাটির এইরূপ 
SOE নি) বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহার! 
SPHEROIDAL  ( অত্যন্ত ছিদ্ৰযুক্ত ) RAN দ্রুত পরিবর্তনশীল | 


উল্লিখিত বিভিন্ন গঠনের মধ্যে দানাযুক্ত মাটই (Sets Granular ও Crumb) 
seia জন্য সর্বাধিক উপধোগী। কারণ, উত্তম দানাযুক্ত মাটিতে বায়ু ও জল 
চলাচল সহজ হয় এবং উদ্ভিদ-খান্যোপাদান অধিকমাত্রায় উদ্ভিদ-মূলের সংস্পশে আসে ; 
ফলে, উহা সহজেই শোষিত হইয়া উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন ea উত্তম কর্ষণ, 
জলসেচন ও জল-নিফাশন, জৈব পদার্থের প্রাচুর্য প্রভৃতির সাহায্যে মৃত্তিকা-গঠনের 
অনেক উন্নতিবিধান কর! সম্ভব | 


(3) afasia বর্ণ ( Soil Colour): মাটির বর্ণ দেখিয়! বিশেষজ্ঞগণ মাটির 
শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন | 

প্রধানতঃ লৌহ ও জৈব পদার্থের জন্য মাটির বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ aSa থাকে | 
সাধারণতঃ মাটি যত SF হয়, উহার aie তত ফিক! হয় ; সিক্ত অবস্থায় মাটির বর্ণ 
অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয় | 

জলাঁজমিতে যখন লৌহ-ঘটিত যৌগিক পদার্থ (যেমন--লৌহ অক্সাইড) বিজারিত 
হইয়া যায়, তখন উহার বর্ণ ধূসর হয়। আবার, মাটিতে লৌহ অক্সাইডের পরিমাণ 
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বেনী থাকিলে, উহার বর্ণ লাল হয় এবং সোদক জল (Water of hydration)-7% 
লৌহ অক্সাইড থাকিলে, মাটির বর্ণ হুল্দে হয়। 

মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকিলে, উহার বর্ণ খুব কালো হইয়া যায়। 
এই কালো রঙ পলি বা এটেল মাটি অপেক্ষা বালিমাটিতেই বেশী স্পষ্ট বুঝা বায় । 

(4) qfasta সচ্ছিদ্রতা (Porosity of soil) 2 স্বাভাবিক অবস্থায় মাটিকে 
এত নিরেট বলিয়া মনে হয় যে, ইহার আয়তনের অর্দেক অংশ যে কঠিন পদার্থ দ্বারা 
গঠিত, তাহা কাহারও মনে হয় না। কিন্ত বস্তুতঃ পক্ষে, মাটি যতই জমাট বা নিরেট 
হউক al কেন, তাঁহার অর্ধেক অংশ জল ও বায়ু দারা এবং খুব CF মাটিতে শুধু 
বু দারা পূর্ণ থাকে | মাটির অভ্যন্তর-ভাগে বে স্থানটুকু বাতাস ও জল দারা অধিকৃত 
থাকে, তাহাকে রন্ধ-পরিসর ( Porespace) বলে।  রন্ধ-পরিসরের মধ্য 
দিয়া জল, বাতাস ও জীবাণু চলাচল করে এবং গাছের মূল মাটির ভিতরে প্রবেশ 
করে। মৃত্তিকা-কণার গ্রথন, গঠন ও কণাগুলির পরস্পর বন্ধনের তারতম্যের 
উপর মাটির সচ্ছিদ্রতা নির্ভর করে। 

মাটির গঠন যত দানা-বিশিষ্ট হয়, রন্্রপরিসরও তত বেশী হয়। আবার, 
সৃত্তিকা-কণাগুপি যত PH হয়, বন্ধ-পরিসরও তত বেশী হয়। সেইজন্য এটেল, 
দোজীশ প্রভৃতি বাটিতে রন্র-পরিসরের সংখা বালিমাটি অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে | 
ঘন-সন্পিবদ্ধ নীচের মাটিতে (Compact sub-soil) রন্ধ-পরিসরের সংখ্যা, উপরের 
আঁটি অপেক্ষা অনেক কম হয়| 

র্ধ-পরিসর ছুই প্রকারের-_0) স্থুল 78, বা ভ-কৈশিক নল (Macro 
pores or Non-capillary tubes) এবং (2) সুক্সম রন্ধ, বা কৈশিক নল 
( Micro pores or Capillary tubes)! বালিকণা ও মাটির দানাগুলির 
মধ্যে ca পরিদর থাকে, তাহাদিগকে স্থল রন্ধ বা অ-কৈশিক নল বলে। ইহাদের 
মধ্যে জল ও বায়ু সহজে চলাচল করিতে পারে। আবার, এটেল মাটির কণা ও 
মাটির দানার ভিতর সৃত্তিকী-কপাগুলির মধ্যে যে পরিসর থাকে, তাহাদিগকে “সুক্ষ 
বন্ধ বা কৈশিক নল” বলে। 

এ'টেল মাটিতে স্থল রন্ধ বেশী থাকে না বলিয়া, উহাতে জল ও বায়ু সহজে চলাচল 
করিতে পারে না এবং উদ্ভিদ-মূল ভালভাবে বৃদ্ধি পায় না। তাহা ছাড়া, সবাত 
জীবাণু বায়ুর অভাবে বংশ-বুদ্ধি করিতে পারে না। এই প্রকার মাটিতে স্থল রন্ধের 
সংখ্যা বুদ্ধি করিতে হইলে, উত্তম কর্ষণ করা আবগ্তক | তাহা হইলে মাটি দানা বাঁধিবে 
এবং স্থল রন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে | 

(5) মৃত্তিকার জলধারণ-ক্ষমতা। ( Water holding capacity of 
soil) 2 জল শোষণ করা এবং কৈশিক নলে তাহা ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাও 
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মাটির একটি প্রয়োজনীয় ভৌত oh) উত্তম জল-নিাশনক্ষম-মাঁটি যে পরিমাণ 
কৈশিক জল ধরিয়া রাখিতে পারে, তাহাকে মৃত্তিকার জলদারণ-ক্ষমতা! বলে। 
মাটির জলধারণ-ক্ষমতা উহার গঠন, গ্রথন, জৈব পদার্থের পরিমাণ ও তাপমাত্রার 
উপর অনেকখানি নির্ভর করে ॥ মাটিতে জৈব পদার্থ বেশী থাকিলে, উহার জলধারণ- 
ক্ষমতা বুদ্ধি পায়। কারণ, জৈব পদার্থ নিজের ওজন অপেক্ষা অনেক বেদী পরিমাণ 
জল শোষণ করিতে পারে । গঠন ও গ্রথনের কথা পূর্বেই আলোচন! করা হইয়াছে! 

মাটিতে তাপমাত্রা! বেণী হইলে, উহার জলধারণ-ক্ষমত1 হ্রাস পার এবং কম 
হইলে, জলধারণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পার | 


চতুর্থ অধ্যায় 
কর্ষণ (Tillage ) 


বীজের অস্কুরোদগম ও উদ্ভিদের ae বুদ্ধির জন্য যে প্রক্রিয়া দ্বারা মাটিকে ঝুরঝুরে 
ও আল্গ! করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে কর্ষণ বলে। শস্ত-উৎপাদনের জন্য কর্ষণের 
একান্ত আবশ্যক । কর্ষণের ফলে মাটির শুধু যে ভৌত অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় 
তাহা নহে ; ইহা মাটির রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্তনও সাধন করে। কর্ষণের 
ফলে মাটির গঠন-ভদ্দিম। ফসল জন্মাইবার উপযোগী হয় এবং মৃত্তিকা-স্থিত খাগ্ছো- 
পাদানগুলি সহজেই উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য হয়। wea, কর্ষণ ব্যতীত কৃষিকার্ধ্য 
অসম্ভব কর্ষণ যতই উন্নত-পর্ব্যায়ের হইয়া থাকে, “aT ফলনও তত অধিক' হয় 
“tq উপর সার অপেক্ষা স্থকর্ষণ অধিকতর প্রভাবশালী | সেইজন্য অষ্টাদশ 
“tales ক্কধি-বিগ্রার জনক ডেথে)ফল (1671—1741) বলিয়াছেন যে, পকর্ষণই 
সার” ( Tillage is manure yt 
সুকর্ষণের জন্য মাটিতে উপযুক্ত “জো” (moisture:content) থাকা আবপ্তক | 
অত্যন্ত SF অবস্থায় বা অত্যন্ত সিক্ত অবস্থায় কর্ষণ করিলে, মাটির গঠন (structure) 
নষ্ট হইয়! যায় ; মাটি শক্ত ডেলাতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ মাটিকে বেশ ঝুরঝুরে 
ও নরম করিতে হইলে, Sif কয়েকবার কর্ষণ করিতে হয়। 
মৃত্তিকার gga (texture), ফসলের স্বভাব ( nature of Crops ), স্বানীর 
আবহাওয়ার (climate) উপর কর্ষণের গভীরতা (depth) নির্ভর করে। সাধারণতঃ 
এটেল মাটিতে গভীর কর্ষণের আবন্তক হর না, কিন্তু বালিমাটিকে গভীরভাবে 
কর্ষণ করা৷ আবগ্তক। অপরপক্ষে আলু মূলা, শালগম, গাজর প্রভৃতি কন্দ ও মূলজ 
Tat চাষ করিতে হইলে গভীর কর্ষণের আবশ্যক । সরিষা, ছোলা, গম ইত্যাদি 
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ফসলের জন্য গভীর কর্ষণের প্রয়োজন নাই। আমন ধান, কয়েকটি বিশেষ জাতের 
আউশ ধান, রোয়া পিয়াজ ইত্যাদির চারা রোপণের জন্ জমি কাঁদানোর (puddling) 
আবগ্তক। জৈব ও অট্জব সার মিশ্রিত করিবার জন্য গভীর কর্ষণের আবশ্যক । 
এক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, কর্ষণের দ্বারা যেন উপরের স্তরের উর্বর মাটি 
নীচের স্তরে চলিয়া না যায়; তাহাতে ফসলের ফলন হ্রাস পাইতে পারে | 

কর্ষণের উদ্দেশ্য (Objects of tillage) 2 (1) ফসল উৎপাদনের উপযোগী 
জমি প্রস্তুত করাই কর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য । কর্ষণের দ্বারা জম্নিকে আগাছা ও 
আবঙ্না মুক্ত করিয়া, মাটকে ওলট-পালট করিয়া ও চূর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া আল্গা, নরম 
ও ঝুরঝুরে করিয়া দেওয়া হয় | 

(2) কর্ণের দ্বারা উদ্ভিদ-খাছ্োপাদাঁন ও প্রদত্ত সার মাটির সহিত উত্তমরূপে 
মিশাইয়া দেওয়া যায়। 

(8) উদ্ভিদের সুষ্ঠ বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকার গঠন wae, দানাযুক্ত ও ঝুরঝুরে 
করা কর্ধণের Gory | 

(4) কধিত মাটিতে উপবুক্ত তাপ, রস ও বায়ু বর্তমান থাকে | 

(5) শক্ত ও ঠাসা মাটিতে উত্ভিদ-সূল সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। 
্চ্ছন্দভাবে উদ্ভিদ-মূল যাহাতে মাটিতে প্রবেশ করিয়া রস ও খাগ্ শোষণ করিতে 
পারে, সেইজন্য কর্ণের আবশ্যক | 

(6) কর্ষণের দ্বারা মাটির অভ্যন্তর-ভাঁগে জল ও বায়ু চলাচলের পথ সুগম হয়। 

(7) কর্ষণের দ্বারা আগাছা ধ্বংস করা যায়। প্রথমতঃ, জমির আগাছাগুলিকে 
উত্তোলন করা বায়) দ্বিতীয়তঃ, কর্ষণের ফলে আগাছার সুপ্ত বীজ অস্কুরিত হইলে, 
তখন তাহার বিনাশ করা সহজ হয়। 

(8) কর্ষণের দ্বারা নানাপ্রকার ক্ষতিকারক কীট-পতক্বের ডিম ও শুক এবং 
ছত্রাক-জাতীয় রোগের জীবাণু ধ্বংস কর! যায়। এই সব ডিম, শুক ও জীবাণু 
কর্ষণের দ্বারা স্র্য্যালোকে বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কিছু অংশ উত্তাপে নষ্ট 
হয়, আবার কিছু অংশ পতন্গতুক্‌ পক্ষীতে খাইয়া ফেলে | 

(9) কর্ষণের দ্বারা সৃত্তিকা-স্থিত উপকারী জীবাণু বংশ-বৃদ্ধি করে | 

(10) কর্ণের দ্বার! মাটির জলধারণ-ক্ষমত! বুদ্ধি পায় ; কারণ কর্ধিত জমির প্রতি 
মুত্তিকা-কণা ও কৈশিক নলের জলধারণ-ক্ষমতা অনেক বেশী | 

(11) জমিকে সমতল ও চৌরস করিবার জন্য কর্ষণের আবশ্যক | 

(12) কৰ্ষণ মৃত্তিকাভ্যন্তরের উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে | 

কর্ষণের বন্ত্রপাতি (Implements for tillage): দেশী লাঙ্গল, মোল্ড 

বোর্ড লাঙ্গল, চাকৃতি লাল প্রভৃতি নানাজাতীয় লাঙ্গল, দেশী বিদা, উন্নত বিদা, aF, 
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চাকাবুক্ত নিড়ানী যন্ত্র, কাল্টিভেটর, মই, কোদাল, নিড়ানি, খুরগী ইত্যাদি নানাবিধ 
যন্ত্রপাতি জমি কর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হর l 

বীজতল। (Seed bed ) প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন করিতে হইলে, 
যেমন উন্নত-জাতের সুস্থ, সবল ও পুষ্ট বীজের প্রয়োজন, সেইরূপ বীজ হইতে 
ভালো» সুস্থ ও সবল চার! প্রস্তুত করাও একান্ত আবশ্যক । সুস্থ ও সবল চারার 
অভাবে ফসলের ফলন অনেক পরিমাণে কমিরা যাইতে পারে। আবার, সকল 
প্রকার ফসলের বীজ সরাসরি আসল জমিতে বপন করিলেও, সুফল পাওয়া বায় না | 
সেইজন্য কতকগুলি waa ফুলকপি, বাধাকপি, ওলকপি, বেগুন, টোমাটো, 
লঙ্কা, আমন ধান, নানাবিধ মরনুমী ফুল ইত্যাদির বীজ প্রথমে বীজতলাতে বপন 
করিয়া, চার! প্রস্তুত করিয়া স্থারিভাবে আসল জমিতে রোপণ করিতে হয়। যে 
জমিতে চার! প্রস্তুত করিবার উদ্দেগ্যে বীজ বপন করা হয়, তাহাকে বীজতলা বলে। 
বীজতলাতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর কিছুদিন পর্যন্ত চারাগুলিকে উত্তমরূপে 
পরিচরধ্যা করিয়া, স্থারিভাবে রোপণ করিবার জন্ত স্থানান্তরিত কর! হর । [ বাধাকপি, 
ফুলকপি প্রভৃতির চারা বীজতলা হইতে কয়েক দিন পরেই লার্শারী-বেডে 
(Nursery bed) স্থানাভ্তরিত করিতে হয়। ইহাতে চারাগুলি অধিক শক্তিশালী 
ও সবল হয়; কারণ বীজতল৷ অপেক্ষা নার্শারী-বেডে চারাগুলি অধিক স্থান, আলো, 
বাতাস ও ata পায়। তারপর নার্শারী-বেড হইতে চারা তুলিয়া স্থারিভাবে জমিতে 
রোপণ করিতে হয়। ] 

আদর্শ বীজতলা প্রস্তুত করিতে হইলে, নি্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে 
হইবে :_ 

(14) বীজতলার জমি নির্ববাচন-__বীজতলার জন্য যেখানে-সেখানে জমি 
নির্বাচন করা উচিত নয়। বে স্থান অপেক্ষাকৃত উচু, যেখানে সহজেই জল নিষ্কাশন 
করা! বায়, সেইরূপ জমি নির্বাচন করিতে হইবে | 

(৩) বীজতলার মাঁটি-এটেল মাটি ব্যতীত উর্বর দোত্খাশ মাটি অথবা 
বেলে-দোআশ মাটি বীজতলার্‌ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ এই প্রকার মাটিতে 
জল দাড়াইবার সম্ভাবনা কম থাকে | 

G) বাজতলার নিকটবর্তী স্থানে জল থাকা আবশ্যক । কারণ বীজের অস্কুরোদগম 
হইতে আরম্ভ করিয়া চারা বড় হওয়| tHe সেচের আবশ্যক | 

(4) বীজতলার পাশাপাশি স্থানে ঝোপ-জঙ্গল বা বড় গাছ থাকা উচিত নর | 
ঝোপ-জঙ্গল থাকিলে, বীজতলাতে কাট-পতন্গ ও রোগের প্রানর্ভাব হইতে পারে । 
আর বড় গাছের ছায়া চারার পক্ষে ক্ষতিকর ; তাহা ছাড়া, বড় গাছের শিকড় 
বীজতলার খাদ্য শোষণ করিয়া লয়। 
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(5) বীজতলাতে জল-নিঙ্কাশনের উত্তম ব্যবস্থা করিতে হইবে৷ বীজতলায় 
জল দাড়াইয়া থাকিলে, চারা দুর্বল ও রোগগ্রন্ত ( গোড়া-পচা রোগ ) হইয়া পড়ে। 
সেজন্ত বীজতলা ited জমি হইতে 4-5 ইঞ্চি বা 10123 সেটিমিটার উচু করিয়া 
প্রস্তুত কর! উচিত এবং বীজতলার চারিপার্শ্বে জল-নিফাশনের নালা রাখা উচিত | 

(6) বীজতলার কীট-শক্র ও রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত জমিটিকে 
কর্ষণ করিরা প্রখর cle খাওয়াইতে হয় । অথব! মাটির উপরে খড় বা আব্জনা 
ছড়াইরা পুড়াইয়া দিতে হয়। অনেকক্ষেত্রে কীটনাশক ও রোগনাশক ওঁষধের দ্বারা 
বীজতলার মাঁটি শোধন করা হয়। 

(7) কচি অবস্থার চারাগুপিকে রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিবার Go 
বীজতলার উপর হোগলার ছাউনি অথবা অন্ত কোন ছাউনির ব্যবস্থা করিতে হয়। 
বর্ষাকালে 8-4 ফুট বা 90—120 সেন্টিমিটার উচু মাচ! করিয়া, তাহার উপর বীজতলা 


প্রস্তুত করিতে 2A | 
(৪) বীজতলা প্রস্তুতের সময় ইহার মাটিকে কর্ষণ করিয়া খুব ঝুরঝুরে ও হাল্কা 


করিতে হয় এবং জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিয়া মাটির সহিত উত্তম- 
রূপে মিশাইয়া দিতে হয়। 

(9) চার! বাহির হইবার পর নিয়মিত জলসেচন, আগাছা উত্তোলন, চারার 
গোড়ার মাটিকে আল্গ! করা এবং ঘন চারা হইলে অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও রোগগ্রস্ত 
চারাগুলি তুলিয়া ফেল! ইত্যাদি পরিচরধ্যাগুলি অবশ্যই সাধন করা কর্তব্য । 

বীজতল! প্রস্ততকরণ ( Preparation of Seed bed ) 2 উপযুক্ত জমি 
নির্বাচনের পর প্রথমে জমি হইতে আগাছা, হুড়িপাথর, গাছের শিকড়, কাণ্ড, পাতা 
ইত্যাদি আবর্জনা পরিষ্কীর করিয়া লইতে হয়। তারপর জমিতে “জো” থাকিলে, 
লাঙ্গল অথবা কোদাল দ্বারা বীজতলার মাটিকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়। নরম ও ঝুরঝুরে 
করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বীজতলার জমিটকে পাশ্ববর্তী জমি হইতে 6—8 
ইঞ্চি বা 15—20 সেটিমিটার উচু করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ বীজতলার প্রন্থ 
৪-4 কুট বা! 90—120 সেট্টিমিটারের বেশী রাখ চলিবে না এবং দৈর্ঘ্য বীজের 
পরিমাণ aga হাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। জল-নিষ্ধাশনের সুবিধার জন্য 
প্রয়োজন হইলে বীদ্তলার তলদেশে হ্ুড়িপাথর বা ইষ্টকথণ্ডের একটি wa দেওয়া 
হয় এবং উহার উপর 1-2 ইঞ্চি বা £৮--ঠ সেন্টিমিটার পুরু বালি দেওয়া হয়। 
তারপর দৌআশ ate ও জৈব সার (পাতা-পচা সার, গোবর সার, কম্পোষ্ট সার 
ইত্যাদি) প্রয়োগ করিয়া, বীজতলা প্রস্তুত করিতে হয়। বীজতলা প্রস্তুত হইলে 
উহার উপর পাতলা করিয়া বীজ বপন করিয়া, ঝুরামাটি দিয়া বীজগুলি ঢাঁকিরা দিতে 
হয়। এই সময় প্রয়োজন হইলে হাল্কাভাবে সেচ দেওয়া Ge বীজতলার 
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মাটি যেন বেশ ফীপা থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক ; কারণ মাটি বসিয়া গেলে, 
চারার শিকড় পচিয়। যায় এবং ভালো চার! উৎপন্ন হয় না। 

বীজ-বপন ( Sowing of Seeds )৪ অনেক ফসলের বীজ সরাসরি জমিতে 
স্থারিভাবে বপন করা হয়। বীজ বপনের oy জমি প্রস্তুত করিতে কীজতলার 
হার অধিক a7 লইতে হয় ন|। বীজ বপনের wy মাটির অবস্থা এমন হওয়া 
উচিত, যাহাতে সহজে বীজের অঙ্গরোদগম হয় এবং চারাগুলি সুস্থ, সবল ও 
সতেজ হইর! বাচিয়া থাকিতে পারে | বিভিন্ন প্রকার ফসলের জন্য জমি প্রস্থত- 
প্রণালীও বিভিন্ন হওয়া উচিত। সাধারণতঃ বীজ যত ছোট হইবে, মাটিও তত 
WA ও হাল্কা হইবে। আবার, বীজ বড় হইলে মাকে উত্তম কর্ষণের প্রয়োজন 
ই না| বেমন-_-তামাক ও পাটের Ae আকারে ছোট বলিয়া, ইহাদের বপনের 
জন্য জমিকে যত ঝুরা করিতে হয়, রেড়ি, ছোলা, মটর প্রভৃতির বীজ বপনের জন্য 
জমিকে তত ঝুরা ও নরম করিতে হয় না। বীজ কতটা নীচে বপন করা হইবে, 
তাহাও নির্ভর করে বীজের আকৃতির উপর। সাধারণতঃ বড় বীজকে ছোট বীজ 
Berm] বেশী গভীরে বপন করা হয়। আবার বীজ একেবারে মাটর উপরে বপন 
করিলে, উহা রসের অভাবে এবং স্বর্য্যালোকের প্রভাবে শীঘ্রই গুকাইয়া ata | 

বীজ বপন-পজ্জতি (Methods of sowing) 2 আমাদের দেশে প্রধানতঃ 
তিন প্রকার পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয় | বথা__ 

৫) হস্ত দ্বারা ছিটা ইরা (By ৮৮০৪৭০৭৪০ ৪)-_আমাদের দেশে অধিকাংশ 
ফসলের বীজ হাতে ছিটাইয়াই জমিতে বপন করা হয়। ইহা অতি সহজ পদ্ধতি । 
জমি প্রস্তুত করিবার পর হাতের দ্বারা জমিতে বীজ ছিটাইয়| দিয়া মাট-চাপা 
দেওয়া হয়। বড় বড় বীজতলাতে মাটি ঢাকা দিবার জন্য দেশী লাঙ্গল, রেক, মই 
ইত্যাদি ব্যবহার কর! হয়। এই পদ্ধতিতে বীজগুলিকে একটি নির্দিষ্ট গভীরতা 
বপন করা সম্ভব নয । সেইজন্য অস্কুরোদগমের ব্যাঘাত ঘটে | এই পদ্ধতিতে বীজের 
পরিমাণও বেশী লাগে | 

(2) বীজ বপন-বন্ত্রের সাহায্যে (By drilling )—এই পদ্ধতিতে বীজ 
বপন করিলে, বীজগুলি সারিতে এবং একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় বপন করা apy | 
ইহাতে বীজের পরিমাণও কম লাগে এবং ARTA ভালো হয়। বীজ বপনের ইহাই 
সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই উদ্দেশ্যে বীজ বপন-বন্ত্র (Seed drill) নামক 
একটি বন ব্যবহার করা হয়। সারিতে বীজ বপন করিলে, আগাছা উত্তোলন, ata- 
প্রয়োগ, জলসেচন, কীট-পতঙ্গ দমন ইত্যাদি FOO সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। 

6) হস্ত দ্বার! পু fea! (By dibbling sumer, সব্জি ও ফলের 
বীজ নির্দিষ্ট দূরত্বে হাতের সাহাব্যে of fea বপন করা হয়। সাধারণতঃ লাউ, 
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কুমড়া, করল! প্রভৃতি সব্জির বীজ এবং আম, জান, কাঠাল, লেবু প্রভৃতি ফলের 
বীজ এই পদ্ধতিতে জমিতে বপন করা হয় । আনু, BE প্রভৃতি হাতে afer বপন 
করা যায়। জমি প্রস্তুত করিবার পর জমির মধ্যে সান্বল চালাইয়া কতকগুলি 
নালী প্রস্তুত করিতে হয়। আলুর ক্ষেত্রে নালীর গভীরতা হইবে 6 ইঞ্চি বা 
15 সেন্টিমিটার এবং ইক্ষুর ক্ষেত্রে হইবে 9 ইঞ্চি বা 225 সেন্টিমিটার । তারপর 
নালীতে বীচন বপন করিয়া, দুইটি নানীর মাঝখানে আবার লাঙ্গল চালাইরা নালীগুলি 
ঢাকিয়। দিতে হয়। 

চারারোপণ ( Transplanting of seedlings )¢ চারা রোপণ করিতে 
হইলেও, জমিকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হয়। ফসলের উপর জমি প্রস্ততকরণ 
অনেকখানি নির্ভরশীল | যেমন__টোমাটো ও বেগুনের জমিতে বেশী ডেল! থাকিলে 
বিশেষ অস্থৃবিধা হয় না। কিন্তু বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি সক্জির জন্য উত্তম- 
রূপে জমি প্রস্তুত করা আবশ্যক | | 

সাধারণতঃ জমিতে উপযুক্ত “জো” থাকিলে, বার বার লাঙ্গল ও মই দিয়! মাটিকে 
নরম ও tated এবং সমতল করিয়া দিতে হয়। তারপর সাধারণতঃ অপরাহ্রের 
দিকে অধিকাংশ ফসলের চারা রোপণ করা হয়। ইহার ফলে রাত্রির ঠাণ্ডায় 
চারার উত্তোলন-জনিত কষ্টের কিছুটা লাঘব হয়। নরম ও কচি চারাকে প্রথর 
কুর্্যালোকের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রথম 2-8 দিন আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা 
উচিত। চারা রোপণের সময় ঘাহাতে মূল ও কাণ্ডের সংযোগ-স্থলে কিংবা কাণ্ডে 
বেশী চাপ না পড়ে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা ব্যতীত নরম মূল যেন 
মাটির নীচে দুম্ড়াইয়া না যার এবং মূলের চারিদিকে যেন ফাকা স্থান না থাকে, 
সেদিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । কারণ BWI মূল মাটির রস শোষণ করিতে 
পারে না এবং মূলের পার্শ্ববর্তী ফাকা স্থানে বায়ু থাকার জন্ত মূল পচিয়া নষ্ট হইয়া 
যাইতে পারে। 

আমন ধানের চারা রোপণ করিবার জন্য জমিতে জল থাকা আবগ্তক। সেইভপ্ত 
আমন ধানের জমি প্রস্তত-প্রনালী উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি হইতে WS! আমন ধানের 
জমি প্রস্তুত করিতে হইলে, জমিতে জল থাক! অবস্থায় 8-4 বার লাগল ও মই দিয়া 
মাটির গঠনকে সম্পূর্ণরূপে etiam দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে জমি কাদাীনো৷ 
(puddling ) বলে। মাটির গঠন সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া, ইহা 
জল ধারণ করিতে সক্ষম হয়। একপ্রকার পিঁয়াজ, goals, কেলে প্রভৃতি জাতের 
আউশ ধান রোপণের জন্যও জমি কাদানো ATIF | 

মাধ্যমিক পরিচর্যা (Interculture ) 8. বীজ-বপন বা চারা-রোপণের 
পর ফদল তোলা পর্যন্ত জমিতে যে সকল কাধ্য করা হয়, সেগুলিকে একত্রে মাধ্যমিক 
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পরিচর্য্যা নামে অভিহিত করা বার। মাধ্যমিক পরিচর্ধ্যা করিলে গাছের বুদ্ধি ভালে! 
হয় এবং ফলন বাড়ে। fate কয়েকটি কারণের জন্য মাধ্যমিক পরিচর্য্যা আবশ্যক | 

(1) জাগ্নাছা দমন ( Weed control )__জমিতে আগাছা থাকিলে, উহা 
ফসলের জন্য সঞ্চিত tty ও রস শোষণ করিয়া ফসলের ক্ষতি করে। সেইজন্য 
ইহাদিগকে বিনষ্ট করা একান্ত কর্তব্য । খুরপী, নিডানি, হুইল-হো, কোদাল ইত্যাদি 
ay আগাছ। দমনের জন্য ব্যবহৃত হর | 

(9) মাটির রস-সংরক্ষণ (Moisture preservation) —atafte পরিচর্যা 
দ্বারা জমির রস সংরক্ষণ করা বার । জমিকে উত্তরূপে কর্ষণ করিয়া, মাটিকে নরম ও 
আল্গা করিয়া রাখিলে বৃষ্টির জল শোষিত হয় এবং জমি হইতে বাম্পাকারে জল নষ্ট 
হর all জমিকে কর্ষণ করিয়া উহার মাটিকে নরম ও ঝুরঝুরে করি! রাখার নাম 
aap (Mulch), অনেক সময় জমিতে খড়কুটা, পাত ইত্যাদি আবর্জনা বিছাইয়া 
দিলেও, জমির রস সংরক্ষিত হয় | 

(8) মাটিতে বায়ুচলাচলের পথ সুগম হয় (Good airation )— 
জমিতে বায়ুর প্রয়োজন যথেষ্ট । বায়ু বীজের অস্কুরোদগমের সাহায্য করে, মূলের 
শ্বার-প্রথ্থাসের সহায়তা করে, মৃত্তিকাস্থ জীবাণুগণের বুদ্ধি ও বংশ-বুদ্ধির সহায়তা করে। 
মাটিতে বায়ুর পরিমাণ বুদ্ধি করিতে হইলে, ফসল থাক! অবস্থায় জমিকে মাঝে মাঝে 
কোপাইয়৷ দিতে হয় । জলসেচনের পর মাটিকে 'আল্গা করা একান্ত কর্তব্য । কারণ 
জলসেচনের পর সাধারণতঃ মাটি বসিয়া যায় এবং মাটিতে বায়ুর অভাব ঘটে | 

(4) জার মিশ্রিতকরণ (Manure incorporation)—ফলল কিছুটা বন্ধিত 
হইবার পর অনেক সময় জমিতে কৃত্রিম সার ও জৈব সার প্রয়োগ করা হয়। এই 
প্রকার সার-প্রয়োগের নাম Bot ড্রেসিং (Top dressing) সার প্রয়োগের পর 
উহাকে জমিতে উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে za | 

(5) কীট-পতঙ্গ ও রোগ দমন (Control of diseases and pests) — 
ফলের মধ্যে কীট-পতন্গ ও রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, নানাপ্রকার কীটনাশক ও রোগ- 
নাশক ওবধ ছিটাইয়| উহাদিগকে দমন করা হয়। অনেক সময় মাটিকে ভালভাবে 
নাড়াচাড়া করিয়| দিলেও কীট-পতঙ্গের ডিম, শুককীট এবং রোগের জীবাণু মরিয়া 
যাইতে পারে। 

ফনল-তোলা। ( Harvesting); কোন্‌ অবস্থায় ফসল তুলিতে হইবে, তাহ! 
বিচার করিতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞতার sts) ÁA অভিজ্ঞতা দারা 
কসল তোলার ঠিক সময়টি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা বার । দৃষ্টান্তস্বরপ বলা বায় যে, 
আমন ধানের গাছ যখন STIRI হল্দে হইয়া যায়, দানাগুলি বেশ পুষ্ট ও ঝন্ঝনে হয়, 
তখনই তাহা কাটতে হয়। fee আউশ ধান একটু কীচা অবস্থার কাটা উচিত 
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কারণ বেশী পাকিয়া গেলে দানা ঝরিয়া বার। ভুট্টা কাঁচা ও পাকা ছুই অবস্থাতেই 
তোল! হয়। কাচা অবস্থায় তুলিলে দানাগুলি যেন বেশ পুষ্ট হয়, তত্প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । ইক্ষুর কাণ্ডে যখন বেশ মিষ্ট রস সঞ্চিত হয়, তখনই উহা কাটিবার 
উপযোগী হয়। ইক্ষুর পাতা হল্দে হইয়া গেলে, কাণ্ড ঝন্বন্‌ শব্দ করিলে, কা সহজে 
ভাঙ্গিয়া গেলে এবং রস রৌদ্রে চিক্‌চিক্‌ করিলে, Bal কাটিবার উপযোগী হইয়াছে 
বুঝিতে হয় । আইশের Gy পাটের চাষ করা হয়। oats আইশ যখন বেশ শক্ত হয়, 
তখনই উহা কাটা উচিত। আলুর খোঁপা যখন সহজে ছাড়িয়া যায় না, তখন তাহা 
তোলা উচিত। অবধ্য বাজারে মূল্য বেশী পাওয়া গেলে, একটু কাচা অবস্থার আলু, 
তোলা চলিতে পারে | ছোলা, মটর, সরিষার গুটি খুব পাকিয়া গেলে, ইহা ফাটিয়া 
বীজ ছড়াইয়া পড়ে সেইজন্ত একটু কীচ৷ অবস্থায় শু'টি সংগ্রহ করা উচিত | 

বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি যখন বেশ শক্ত ও ঠাসা হর, তখন সেগুলি তোলা? 
উচিত। ফুলকপির ফুল ফুটিয়া গেলে, উহার গুণ খারাপ হইয়া যায়। আবার 
শসা, ফুটি, করলা, উচ্ছে, বেগুন, ঢেঁড়স, পটোল, ঝিঙ্গে ইত্যাদি সব্জি, যেগুলি 
কচি অবস্থার ব্যবহার কর! হয়, সেগুলি কচি ও সবুজ থাকিতে তোলা উচিত! 
কুমড়৷ কাচা ও পাক! ছুই অবস্থাতেই তোলা চলিতে পারে | 

আম, কলা, পেয়ারা, লিচু, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি ফল একটু কাচা অবস্থায় 
তুলিলে দুরের বাজারে প্রেরণ করিতে পারা যায়। তবে বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য বা 
স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য সুপক্ক ফল তুলিলেই চলিবে | 

যে-কোন ফসলই হউক ন! কেন, ইহা তোলার সময় যেন নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি 
দৃষ্টি দিতে হয়। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে ফসল কাটা বা তোলা যায়। 
তুলিবার সময় আঘাত-জনিত ক্ষতিই বেশী হয়। যাহা হউক, ফসল আহরণের পর 
যত্বসহকারে উহা সংগ্রহ করিয়! সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারা যায় কিংবা বাজারে 
প্রেরণ করা বায় অথবা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রাখিতে পারা যায়। 
বিভিন প্রকার কষি-ন্ত্রপীতির বিবরণ ও ব্যবহার (Description 

and uses of different kinds of farm implements ) 2 

ghrtin জন্য মানব-শক্তি, পশু-শক্তি এবং যন্ত্রশক্তির প্রয়োজন । যন্ত্রপাতি 
ব্যতীত শুধু দৈহিক শক্তি দ্বারা ফসলের চাষ করা যায় না সেইজন্য sasha 
একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি যন্ত্রপাতির নাম নিয়ে দেওয়া হইল। বথা-_ 

(1) দেবী লাল ( Country plough ), (2) মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল ( Mould- 
board plough ), (8) যৌগিক লাঙ্গল ( Multiple plough ), (4) চাকৃতি 
লাঙ্গল (10150 plough), (5) কাল্টিভেটর ( Cultivator), (6) উন্নত fan 
( Harrow Hi) f ং-দাত-বিশিষ্ট fri ( Spring-tooth harrow ), (ii) 
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গজাল-দাত-বিশিষ্ট Rri ( Spike-tooth harrow ), (iii) চাকৃতি frl (Disc 
harrow ), (7) বাখার, (8) রেক (Rake), (9) দেশী বিদা ( Country 
Bida) বা লাঙ্গল, (10) রোলার (Roller), (11) মই (Ladder), 
(12) জমি সমতল করিবার উন্নত qz (Float), (18) বীজ বপন-বন্ত্র (99০0. 
drill), (14) চাকাধুক্ত উন্নত নিড়ানী যন্ত্ৰ ( Wheel-hoe ), (15) জাপানী 
ধান-নিড়ানী qa (Japanese paddy weeder), (16) মাটি pf করিবার 
তারকাকৃতি aq ( Star pulveriser), (17) ফসল কাটিবার az—(i) হার্ভেষ্টার 
(Harvester) ও (ii) রিপার (Reaper ), (18) মাড়াই কল--(1) ধান- 
মাড়াই কল ( Paddy thresher ) ও (ii) ইচ্ষ্ুমাড়াই কল ( Cane crusher), 
(19) ধান-ঝাড়াই কল (Paddy winnower), (20) জলসেচনের বন্ধ (i) দন 
(Don ), (ii) শিউনি ( Swing basket ), (iii) মোটু ( Mote ), (iv) ল্যাট। 
ব] Syre (Lata), (v) পারসিয়ান হুইল (Persian wheel), (vi) ঈজিপসিরান 
æ (Egyptian screw ), (vii) উইণ্ডমিল ( Wind-mill ), (viii) পাম্প 
(Pump), (21) গু'ড়। ওষধ-ছিটানো। qa (Duster), (22) তরল ওবধ-ছিটানে। 
aq (Sprayer), (23) বীজের সহিত Say মিশাইবার যন্ত্র ( Seed dresser ), 
(24) ট্র্যাক্টর ( Tractor ) ও (25) agta সাধারণ যন্রপাতি--যেমন (i) কোদাল 
(Spade ), (ii) নিডানি (Nirani ), (iii) খুরপী (Khurpi), (iv) কান্ডে 
(Sickle), উল্লিখিত যন্ত্রপাতিগুলির মধ্যে অতি-প্রয়োজনীর বঃপাতিগুলির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কার্ধ্যকারিতা নিয়ে লিপিবদ্ধ করা করা হইল | 


হাতল (Handle) 


aN | জোয়াল (Yoke) | 


D 
শরীর (Body Qe FF (Share) 
দেশী লাঙ্গল 


দেশী লাঙ্গল ( Country plough )__ আমাদের 
দেশে 3 z) 
লাঙ্গল দ্বারাই জমি কর্ষণ করা হয়। এই প্রকার লালের FE 


nN 


কর্ষণ 51 


বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হইলেও, উহার কয়েকটি সাধারণ অংশ আছে। নিয়ে 
এই অংশগুলির নাম ও কাধ্যকারিতা লিপিবদ্ধ করা হইল 


অংশের নাম 


(14) কাঁ্ঠ-সিক্মিত শরীর (Wooden 
body)— 


(2) হাতল (Handle )— 


(8) ফল! ( Share )— 


(4) উঈষ ( Beam )— 


(65) cotata ( Yoke )— 


কার্যকারিতা 

(1) দেশী লাঙ্গলের ইহা সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় অংশ। ইহা দেখিতে 
ত্রিকোণাকার-_সম্থুখ-ভাগ সরু ও চ্যাট! 
এবং পশ্চাৎ ভাগ চওড়া। ইহা একখণ্ড 
মোটা ভারী শক্ত কাষ্ঠ দ্বারা fate 
করা হয়। ইহাতে ফলা, ঈষ ও হাতল 
লাগানো থাকে | 

(2) কাষ্ট-নিশ্মিত এই লম্বা অংশটির 
এক প্রান্ত একটু বাকানো থাকে এবং 
ইহা শরীরের Vater লাগানো থাকে | 
হাতল ধরিয়া চালক যন্ত্রটিকে চালনা করে । 

(8) ইহা লৌহ-নিশ্মিত ; ইহার আকার 
নানাপ্রকারের হইতে পারে। কোথাও 
ইহা চতুফ্ধোণাকার, আবার কোন স্থানে 
ইহা দেখিতে বর্শার ফলকের মতো | ইহা 
শরীরের নিয়াংশে লাগানো থাকে । ইহা 
মাটিতে “৮'-আকুতির ফালি কাটে । 

(4) ইহা লঘা কা্ঠখও দ্বারা নিল্সিত | 
শরীরের মধ্যস্থলে একটি বড় ছিদ্র করিয়া, 
সেই ছিদ্রের মধ্যে ঈষটি ভাটা থাকে । 
ঈষের অগ্রভাগে জোয়াল (yoke) 
লাগাইয়া বলদ জোতা হয়। 

(5) ইহাও কাষ্ঠ-নিশ্মিত এবং Sra 
শেৰ প্রান্তে আড়াআড়িভাবে লাগাইয়া, 
ইহার ছুই পার্শ্ব ব্লদের স্বন্ধে স্থাপন 
করা হয়। 


ব্যবহার (০৪০)-_দেশী লাঙ্গল প্রধানতঃ জমি প্রস্তুত করিবার oy অর্থাৎ 
কর্ষণ-কাধ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে অনাদি কাল হইতে ইহা ব্যবহৃত 
হইয়া আসিতেছে। ইহা মাটিকে খুব গভীরভাবে কর্ষণ করিতে পারে না। সেইজন্ত 
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ফসল উৎপাদনের উপযোগী জমি প্রস্তুত করিতে হইলে বার বার লাঙ্গল দিতে 
হয়। তবে দেশী লান্গল দ্বারা আমন ধানের জমি বিশেষভাবে তৈয়ারি করা বার | 
আমন ধান রোপণের জন্য জমি কাদানোর (95115) কাৰ্য্য দেশী লাঙ্গল দ্বারাই 
সাধিত হয়। আলু, Piia, চীনাবাদাম ইত্যাদি ফসল উত্তোলনের জন্যও ইহা 
ব্যবহৃত হয়। 

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল (Mould-board plough)—ailefafas এই maat 
আমাদের দেশী পুরাতন কাষ্ঠ-নিগ্সিত লাঙ্গল অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহার শরীর, 
ফলা, বুক ও হাতল নরম ইম্পাত দ্বারা এবং Fad শক্ত কাষ্ঠ দ্বারা নিন্মিত। 
কর্ষণের গভীরতা নিয়ন্ত্রণের জন্য Kaa গোড়ায় ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত 


` <~ THES ( Standard ) 
oN eS (Mould. board or Brest) 
-~ উর 2 ফলকের অগ্রবিন্দু 
ল্যাণ্ড সাইড i 
(Land side) (Share point) 


মোল্ডবোর্ড লাল 


পাখনার মতো! বুক ( Mould-board ) থাকায়, এই লাঙ্গল মাটিকে সম্পূর্ণরূপে 
উপ্টাইয়। দিতে সক্ষম ; দেশী লাঙ্গল মাটি উল্টাইতে পারে না। নিয়ে এই লাঙ্গলের 
বিভিন্ন অংশের বিবরণ ও কাধ্যকারিত। সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। 


ংশের নাম ও বিবরণ কার্যকারিতা 


(1) শরীর বা কাঠীমে। (Frog (1) কোল্টার (Coalter) ব্যতীত 
or b০dy)-ইহ| লৌহ ( cast iron ) লাঙ্গলৈর সকল অংশই-_-যেমন ভূমিপাৰ্শ্ব 
অথবা নর্ম ইস্পাত দ্বারা প্রস্তুত | (land-side), বুক (mould-board), 

ফল! (share), ষ্ট্যাপ্ডার্ড (standard) 
ইহার সহিত সংযুক্ত থাকে | 


কর্ষণ 


অংশের নাম ও বিবরণ 

(2) মোল্ড বোর্ড বা বুক 
( Mould-board or breast )__এই 
অংশটি লাঙ্গলের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
অংশ। ইহা লৌহ অথবা ইস্পাত দ্বারা 
নিশ্সিত। সাধারণতঃ ইহা দেখিতে কতকটা 
পাখনার ot বাকানো। ইহা ফলকের 
ঠিক উপরে লাগানো থাকে । মোল্ডবোর্ড 
নানাপ্রকারের হইতে পারে। যেমন-- 
G) লী এবং সাধারণ উদ্দেশ্যমূলক 
বুক (Lea and general purpose 
breast)—221q তল উত্তল (Convex), 
অগভীর চাষের এবং জমির আবজ্জনা চাপা 
দিবার জন্ ব্যবহৃত হয়। (1) forra 
টাইপ ( Digger 152০ )-_ইহার তল 
অবতল (Concave), গভীর চাষের জন্ত 
ইহ, বিশেষ উপযোগী 1 ইহা মাটির চাপড়া 
উপ্টাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া 
mai (iii) সেমি-ডিগার টাইপ 
( Semi-digger type )-__ইহা সামান্ত 
অবতল-সমন্বিত। ইহা উপরোক্ত দুইটি 
টাইপের ধর্ম্মবিশিষ্ট । বর্তমানে ট্রাক্টরের 
লাঙ্গলে ইহার অধিক প্রচলন হইতেছে | 

(৪) ফল! ( Share )—ẹ a] 
লাঙগলের শরীরের অগ্রভাগে এবং মোল্ডি- 
বোর্ডের ঠিক নীচেই সংযুক্ত থাকে । 
পূর্বে ইহা qp আয়রন ( Wrought 
iron) দ্বারা প্রস্তুত হইত। এই প্রকার 
লৌহের একটি ক্থবিধ! এই যে, উহা ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হইলেই সহজেই সারানো যাইত। 
বর্তমানে চিন্ড কাস্ট আয়রন ( Chilled 
cast iron) দ্বারা ফল! প্রস্তুত কর! 
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কার্যকারিতা 

(2) লাঙ্গল চলিবাঁর সমর ফালি- 
খণ্ড বাঁকানো মোল্ডবোর্ডের উপর পড়ে 
এবং সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া যার। ফলে, 
মাটির উপরের ঘাস, আগাছা, সবুজ- 
সারের গাছ ও say আবর্জনা মাটির 
নীচে চলিয়া যায় । এইভাবে মাটির 
নীচে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 
তাহা ছাড়া, মোল্ডবোর্ড মাটির ডেলা- 
গুলিকে ভাঙ্গির। গু ড়া করিয়া দেয় । 


(8) ফলার অগ্রভাগ খুব তীক্ষ 
ধার-বিশিষ্ট। সেইজন্য ইহা মাটি 
কাটিবার কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। কাটা 
মাটি ধীরে ধীরে মোল্ডবোর্ডে উঠিয়া 
আসে, তারপর Gal উপ্টাইয়া যায়। 
ফলার অগ্রভাগ ক্ষয় হইয়া গেলে, 
উহ! সরাইতে হয়। ইম্পাতের ফল৷ 
দুইবারের বেশী সারানো উচিত নয়। 
তারপর ইহাকে পাল্টানো আবশ্যক | 
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অংশের নাম ও বিবরণ 

হইতেছে। কিন্তু এই ধাতু পাথুরে মাটিতে 
ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া, আজকাল ইন্পাতের 
দ্বারা ফলা নির্মাণ করা হইতেছে । ফলা 
নানাপ্রকারের হইতে পারে; তন্মধ্যে 
খুব ছোট ফলা ও হৃচাঁলো দণ্ডের ন্যায় 
ফলাও দেখা যায়। নালীর প্রস্থ ঠিক 
রাখিবার aa ফলার অগ্রভাগ বাম পার্শ্বে 
একটু বাকানো৷ থাকে এবং গভীরতা ঠিক 
রাখিবার জন্ত ইহার অগ্রভাগটি নীচের 
দিকে সামান্য বাঁকানো থাকে | 

(4) ল্যাণ্ড-নাইড (Land-side) 
_ইহা লৌহ বা ইস্পাত দ্বারা নি্মিত। 
ইহা শরীরের নিয়দেশে বাম পারে 
লাগানো থাকে ৷ সাধারণ লাঙ্গলে ইহ! 
দুই ফুটের বেশী AI হয়। ফলার 
অগ্রভাগ হইতে ল্যাণ-সাইডের শেষপ্রান্ত 
পর্য্যন্ত একটি সুতা টান টান করিয়া 
ধরিলে, ফলা ও ল্যাগু-সাইডের সংবোগ- 
স্থলে লাঙ্গল ও সততার মধ্যে একটু ফাক 
দৃষ্ট হয়। এই ফাকের পরিমাণ -} হইতে 
3 ইঞ্চির মতো। . ইহার সাহায্যে লাঙ্গল 
পার্খথচাপ নিয়ন্ত্রণ করে | 

(5) BIG (Standard)—as 
অংশটিও লোৌহ-নিন্মিত। ইহার উপরে 
কয়েকটি ছিদ্র থাকে | 


(6) হাতল ( Handle )—cits- 
ffas এই অংশটি ঈষ ও ল্যাণ-সাইডের 
সহিত সংযুক্ত থাকে । ইহার শেষপ্রান্ত 
একটু বীকানো। 
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কার্যকারিতা 


(4) ল্যাণ্-সাইড লাঙ্গলটিকে care 
রাখিতে সাহায্য করে এবং  কর্ষণের 
সময় পার্থচাপ গ্রহণ করে। Aaa ইহা 
as মাটকে ফালির মধ্যে পড়িতে 
দেয় al | 


(5) ইহার সাহায্যে লালট ঈষের 
সঙ্গে যুক্ত থাকে । ষ্র্যাপ্ডার্ডের ছিদ্রগুলির 
সাহায্যে ঈষকে উঠানো ও নামানো 
বায় এবং কর্ষণের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ কর! 
যায়। 

(6) ইহার সাহায্যে লাল্গলটিকে 
চালনা করা বায়। 


কর্ষণ 


অংশের নাম ও বিবরণ 
(7) Zq ( Beam or shaft )— 
ইহা একটি শক্ত লম্বা কাষ্ঠ-নি্মিত অংশ | 
উঈবের উপরের দিকে কয়েকটি ছিদ্র 
থাকে । সেই ছিদ্রের মধ্যে লৌহের শিক 
লাগাইয়া জোয়াল সংযুক্ত করা হয় | 


(8) োল্টার ( Coalter )— 
ইহা ফলার ঠিক অগ্রভাগে সংযুক্ত থাকে | 
ছুরি কোল্টার (Knife coalter), চাকৃতি 
কোল্টার (Disc coalter), fey কোল্‌- 
টার (Skim coalter ) ইত্যাদি নান!- 
প্রকারের কোল্টার আছে। 

(9) চাকা (Wheel )-_-ঈষের 
সন্মুখ-ভাগে ইহা সংযুক্ত থাকে! কখনো 
কখনো! লাঙ্গলে দুইট চাকা লাগানে থাকে 
__একটি ছোট, অপরটি বড়। 
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কাৰ্য্যকারিতা 

(7) এই অংশ সমস্ত লাঙ্গলটকে 
জোরালের সহিত সংযুক্ত করে। ইঈষের 
ছিদ্রগুলি দ্বারা কর্ষণের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ 
করা যায়। গভীর কর্ষণের প্রয়োজন 
হইলে, জোয়ালটি ঈষের ডগার দিকে এবং 
অগভীর কর্ষণের জন্য জোয়ালটি ঈষের 
গোড়ার দিকে লাগাইতে হয়| 

(8) কোল্টারের প্রধান ett হইল, 
ইহা মাটিকে খাড়াভাবে ( vertically ) 
কাটিয়া বায় । 


(9) amaie সোজাভাবে 
চালাইবার জন্য চাকার প্রয়োজন হয় 
অবশ্য মোল্ডবোর্ড লাগলে ইহা অত্যা- 
বশ্যকীর নহে। 


ব্যবহার (Use jasko ভূমিকে উত্তমরূপে ও গভীরভাবে কর্ষণ করিবার 


জন্য মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল ব্যবহার কর] হয়। 


ইহার সাহায্যে মাটি কর্ষণ করিলে ফালি- 


jest সম্পূর্ণরূপে Vea যায়। ফলে মাটির উপরের ঘাস, আগাছা, সবুজ- 
সারের গাছ ও অন্ঠান্ত আবর্জনা মাটির নীচে পড়িয়া পচিয়া জৈব সারে পরিণত হয়। 
মাটি কাদানোর জন্য ইহা ব্যবহার করা হয় না) তবে মোল্ডবোর্ড অংশটি খুলিয়া 
কাদানোর sich ব্যবহার করা চলিতে পারে । আলু, পিয়াজ, চীনাবাদাম প্রভৃতি 
ফসল উত্তোলনের কার্যে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। একজোড়া বড় দেশী বলদ এই 
লাঙ্গল অনায়াসে টানিতে পারে এবং ইহার সাহায্যে প্রতিদিন 8 একর জমি চাষ 
করা যায়। 

ফলার বিভিন্ন অংশ ( Different parts of the share )-_মোল্ডবোর্ড 
লাঙ্গলের ফলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা বায়) ষথা_() Farts ভগ্রবিল্দু 
(Share point)—« অংশ মাটিকে g fèn ভিতরে প্রবেশ করে। (i) ফলার 
পার্থদেশ (Share edge)—Sa) ফালি কাটিয়া বায়। (iii) ফলাঁর faataa 
(Share wing )__ইহা ফালির মাটিকে উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া দেয় | 
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লাজলের পার্থক্য ( Differences 


between Country plough and Mould-board plough ) 2 


দেশী লাঙ্গল 


(1) দেশী লাগলে মোল্ডবোর্ড বা বুক 
না থাকায়, ইহ! কৰিত মাটিকে উপ্টাইতে 
ও ভালভাবে চূর্ণ করিতে পারে ay । 

(2) ইহা V-a স্তায় ফালি কাটে ; 
ফলে দুইটি পাশাপাশি ফালির মধ্যে 
অকধিত জমি থাকিয়া বায় । 

(8) ইহা আগাছা, ঘাস ইত্যাদিকে 
সম্পূর্নদূপে চাঁপা দিতে পারে না বলিয়া, 
পচনের বিলম্ব হয়। অনেক সময় ofa 
জমিতে নৃতন করিয়া ঘাস গজায় | 

(4) দেশী লাঙ্গল দ্বারা কেবলমাত্র 
ফালির গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব | 

(5) দেশী লাঙ্গলের দ্বারা কর্ণের 
ফলে নীচের মাটি উপরে আসে না। 


(6) দেশী লাঙ্গল দ্বারা একদিনে 
অর্থাৎ 6 হইতে 8 ঘণ্টায় এক হইতে 
দেড় বিঘা জমি লাঙ্গল দেওয়। বায় | 

(7) ইহার সাহায্যে সবুজসার 
মাড়ানো! ও চাপা দেওয়! যার না। 

(8) দেশী লাঙ্গল হাল্কা ও ছোট 
বলিয়া দেশী বলদ সহজে টানিতে পারে। 

(9) ইহার মূল্য কম এবং পল্লী- 
অঞ্চলে প্রস্তুত ও মেরামত করা বায়। 


(10) জল-দীড়ানে৷ ও কাদা জমিতে 
ইহ! দ্বারা ভালভাবে চাষ দেওয়া যায় | 


মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল 

(1) ইহাতে মোল্ডবোর্ড বা বুক 
থাকার, ইহা করিত মাটিকে সম্পূর্ণরূপে 
উল্টাইয়া! দের এবং ভালভাবে চূর্ণ করে | 

(2) ইহা চতুভু্জাকৃতি ফালি কাটে 
বলিয়া, দুইটি ফালির মধ্যে কোন 
অকৰ্ধিত জমি থাকে al) 

(8) ঘাস, আগাছা ইত্যাদি মাটির 
নীচে সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে. বলিয়া, 
উহাদের দ্রুত পচন হয়; ফলে মাটিতে 
জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় | 

(4) মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দ্বারা ফালির . 
চওড়া ও গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করা বায় | 

(5) ইহার সাহায্যে কর্ণের ফলে 
নীচের মাটি উপরে আসে; ফলে মাটির 
নীচের স্তরের Ata উদ্ভিদ সহজেই গ্রহণ 
করিতে পারে | 

(6) ইহার সাহায্যে একদিনে এক 
একরের $ অংশ লাঙ্গল দেওয়া যায় । 


(7) ইহার সাহায্যে 
অনায়াসেই চাপা দেওয়া যায়। 

(8) এই লাঙ্গল ভারী বলিরা, ইহা 
টানিতে শক্তিশালী বলদের আবশ্যক | 

(9) ইহার মূল্য বেশী এবং পল্লী- 
গ্রামের সাধারণ কামার ইহা! প্রস্তুত ও 
মেরামত করিতে পারে না। 

(10) ইহার সাহায্যে কাদা জমিতে 

চাষ দেওয়া সম্ভব নর | 


সবুজসার 
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দেশী লাঙ্গল মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল 
(11) ইহা দ্বারা গরুর পা কারবার (11) ইহা দ্বারা গরুর পা কাটিবার 
সম্ভাবনা অপেক্ষারুত FF | সম্ভাবনা বেশী থাকে | 


মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের বিন্যাস (Adjustment of mould-board 
plough jaza চালাইবার সময় বদি হাতলের উপর বেশী জোর দিতে হয় এবং 


কর্ষণের পরিমাণ কম হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, লাঙ্গলটি বেশ স্বিস্তন্ত হয় নাই। 
বলদ জুড়িবার সময় লাঙ্গলট RRIS হইলে, Te ও চালকের কষ্ট কম হর এবং 
সুষ্ঠুভাবে কর্ষণ করা যায়। 
বলদে-টানা মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলে cate অংশগুলি ছাড়াও একটি মস্তক থাকে | 
মস্তকের দুইটি অংশ-কোয়াড়েণ্ট (Quadrant) এবং çaq (Hake )। 
আকড়ার (Hitch) সাহায্যে hkg? etal অন্তুভুমিকভাবে (horizontally) 
এবং হেক্‌ দ্বারা খাড়াভাবে (vertically) ataa? fave (adjusted) করা যায় । 
সাধারণতঃ ফলা, চাকা ও Steel দ্বারা ফালির চওড়া ও গভীরতা নিয়ন্ত্রণ 
করা যায়। দেশী লাঙ্গলে বলদ দুইটকে আগের দিকে ও পিছনের দিকে সরাইয়া, 
নালীর গভীরতা যথাক্রমে বুদ্ধি ও হ্রাস করা যায়। কিন্তু মৌন্ডবোর্ড লাঙ্গলে 
গভীরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে, আঁকড়াকে হেকের উপরের ছিদ্রে এবং গভীরতা হ্রাস 
করিতে হইলে, আঁকড়াকে হেকের নীচের ছিত্রে লাগাইতে হয়। নতুবা হাতলটিকে 
একটু সোজা করিয়া কিংবা হেলাইয়া সাময়িকভাবে গভীরতা বৃদ্ধি ও হ্রাস করা যায়। 
কোয়াড্েণ্টের দ্বারা ফালির প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আকড়াটকে কোয়াড্রেণ্টের 
দক্ষিণ পার্ের শেষ ছিদ্রে এবং বাম পার্খের শেষ গর্ভে লাগাইয়া, ফালির প্রস্থ 
যথাক্রমে বুদ্ধি ও হ্রাস করা যায়। ফালির প্রস্থ ঠিক রাখিবার জন্তু লাঙ্গলের ফলাটি 
বাম পার্শ্বে একটু বাকানো থাকে এবং ফালির গভীরতা ঠিক রাখিবার জন্য ও ফলাটি 
যাহাতে মাট ফুঁড়িতে পারে, সেইজন্য ফলার আগাটি নীচের দিকে সামান্ত বাকোনে! 
থাকে । লাঙ্গলের বিন্তাস ঠিক হওয়া সত্বেও যদি লাগলটি উঠিয়া আসে মনে হয়, তবে 
ফলার অগ্রভাগ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। অগ্রভাগ বেশী বাকিয়া গেলেও 
লাঙ্গলটি থামিয়া থামিয়া চলে ; এই উভরক্ষেত্রেই ফলাটি মেরামত করা আবশ্যক | 
চাকৃতি লাঙ্গল (Dise plough)— gñ কর্ষণ করিবার জন্য দেশী ও মোন্ডবোড 
লাগল ছাড়াও, চাকৃতি লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়। মোন্ডবোর্ড লাঙ্গলের ফলা, মোল্ডবোর্ড 
ও কোল্টারের পরিবর্তে চাকৃতি লাঙ্গলে ইস্পাতের বড় অবতল চাঁকৃতি লাগানো 
থাকে। এই লাঙ্গলে এট হইতে ৪টি পর্য্যন্ত বড় চাকা থাকে। চাকার ব্যাস 20 ইঞ্চি 
হইতে 28 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। চাকৃতিগুলি একটি লৌহদণ্ড দ্বারা সংযুক্ত থাকে । চাকৃতি 
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হইতে মাটি ছাড়াইবার জন্য স্কেপার ( Scraper ) লাগানো থাকে । ওজন চাপাইবার 
জন্য লাঙ্গলের ছুই পার্শ্বে দুইটি বাক্স আছে এবং মাঝখানে চালকের বিবার একটি 
জায়গা আছে। মাটিকে গভীরভাবে কাটবার জন্য ও বাক্সে ওজন চাপানো হয়। 

চাকৃতি লান্দলের afia সব মাটিতে (প্রস্তরময় মাটি, এটেল মাটি) 
মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল চলে না, সেই সব মাটি চাকৃতি লাঙ্গল দ্বারা চাষ করা বার। 
কারণ ইহা অতি সহজেই পাথুরে শক্ত মাটি এবং আঠাল ও চট্টচটে মাটিকে কাটিতে 
পারে। চাকৃতি লাঙ্গলে চাষ করিলে, মাটির তলদেশে শক্ত স্তরের (plough pan 
or plough sole) সা হয় aji মোল্ডবোর্ড ও MA লাঙ্গলের দ্বারা চাষ করিলে 
এই প্রকার শক্ত স্তরের স্থষ্টি হয়। এই লাঙ্গল মাটিকে oul করিবার জন্য এবং 
ais বজায় রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা টানিতে একজোড়| বলিষ্ঠ বলদের 
আবশ্যক । এই লাঙ্গল আবর্জনাকে সন্পূর্ণছপে চাপা দিতে পারে না এবং কর্ষণ 
করিতে পারে ন! বলিয়া, ইহা এখনো জনপ্রিয় হয় নাই । 

ভেলী-করা ও ফসল তুলিবার লাঙ্গল (Ridging and harvesting 
plough)—ভেলী-কর| লাঙ্গল দেখিতে প্রায় মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের ন্যায় ; ইহাতে 
দুইটি মোল্ডবোর্ড থাকে এবং ফলার পরিবর্তে একটি ক্চালো অগ্রভাগ থাকে 
ভেলীর দুরত্ব অনুসারে মোল্ডবোর্ডগুলি বাড়ানো ও কমানো যায়। আনু, ইক্ষু 
প্রভৃতি রোপণ করিবার জন্য ইহার্সাহায্যে ভেলী প্রস্তুত করা হয়। 


ভেলী-করা ও ফসল-তোল! লাঙ্গল f 
ভেলী-করা aa ও ফসল তুলিবার লাঙ্গলের গঠন-বৈশিষ্ট্য প্রায় একরকমের | 
ফসল তুলিবার শাঙ্গলে মোল্ডবোর্ডের পরিবর্তে কয়েকটি কাটা লাগানো থাকে) 
আলু, চীনাবাদাম ইত্যাদি উত্তোলনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় | 
জাব-সয়েলার ( Sub 9০11০) মোল্ডবোর্ড ও দেশী লালের দ্বারা কর্ষণের 
ফলে মাটির নীচে যে শক্ত স্তরের সৃষ্টি হয়, তাহা ভাঙ্গিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হর | 
ইহা লোৌহ-নিশ্মিত একটি সুচালো যন্ত্র। ইহা লাঙ্গলের পশ্চাতে লাগানে। থাকে | 


A 
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বীজ বপন-যন্ত্র (Seed drill )_ বর্তমান কালে সারিতে বীজ বপন করিবার 

জন্য বীজ বপন-ন্তের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নিয়ে ইহার বিভিন্ন 
অংশের বিবরণ ও কার্ধ্যকারিতা উল্লেখ কর! হইল। 


৯৯৩ 


Sa ২২২ 
aoa 
(5 oS t 


পশ্চাতের চাপ দেওয়ার চাকা 
(Press wheel) 


চিহন্দণ্ড 
(Marker) 


ফালি করিবার মুখ a 
(Furrow opener) (Front wheel) 


X 
সম্ুখের চাকা 


বীজ বপন-যন্ত 


অংশের নাম ও বিবরণ 


(1) জন্মুখের চাকা (Front 
wheel) ইহা qaa সম্মুখ-ভাগে ACF | 

(2) পশ্চাভের চাপ-দেওয়া 
চাক! ( Press wheel )-_ ইহা যন্ত্রের 
পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত। ARAT চাকা 
অপেক্ষা ইহা অনেক ছোট কিন্ত চওড়া। 

(3) সংযুক্তকরণ দণ্ড ( Con- 
necting rod )— 

(4) fær ( Marker )_ ইহ! 
একটি লম্বা লৌহ দণ্ডবিশেষ। 

(5) wits wirp (Crank 
shaft )-ইহা! সন্মুখের চাকা ও চাকৃতির 
( Dise ) are যুক্ত FTA | 


কার্যকারিতা 
(1) ইহার উপর চাপ দিয়া aars 
সোন্দা করিয়া চালানো যায়। 


(2) ইহার সাহায্যে বন্ধ-করা 
ফালির আল্গা মাটিকে চাপ দেওয়া যায়। 


(3) ইহার সাহায্যে qaia বিভিন্ন 
ংশ যথাযথ স্থানে যুক্ত করা যায়। 
(4) ইহার সাহায্যে পরবর্তী সারিটি 
চিহ্নিত করা হয়! 


(5) যন্তরটকে চালাইলে সম্মুখের চাক! 


ঘুরে, তখন fore ঘুরে এবং ডিস্ক হইতে 
বীজ নির্দিষ্ট দূরত্বে ফালির মধ্যে পড়ে। 
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অংশের নাম ও বিবরণ 


(6) ফালি করার মুখ ( Fur- 
Tow opener )-_ডিস্কের ঠিক নীচেই 
লাগানো থাকে । ইহার ভিতরটি tte | 

(7) মাটি সংগ্রহকারী অংশ 
( Soil gatherer )_ বন্ত্রটর দুই Aei 
এইরূপ দুইটি অংশ লাগানে। থাকে | 

(5) att (77০9০:)- ইহা 
একটি লম্বা চোঙাবিশেষ এবং উপরে 
বসানো থাকে । 

(9) ফেস্ট (851)-_ইহা ফেণ্ট 
বা রবারের দ্বারা প্রস্তত। ইহার 
মাঝখানে কীকা থাকে । ইহা হপার 
ও ডিস্কের মাঝখানে রাখা হয়। 

(10) চাকৃতি বা fee (Disc) 
ইহা দুইটি অৰ্দ্ধচন্দ্ৰাক্ৃতি অথবা পুর্ণ 
লৌহখণ্ড দ্বারা প্রস্তত। forza গাত্রে 
ছোট ছোট গর্ভ থাকে | বীজের আকার 
অস্থায়ী বিভিন্ন আক্কতির গর্তযুক্ত ডিস্ক 
ব্যবহার করা হয়। ইহা একটি দণ্ডে 
লাগানো থাকে | 

(11) GRATA ( Scraper = 

(12) হাতল (Handle )—a9- 
জোড়া কাষ্ঠ অথবা লৌহ নির্মিত হাতল 
যন্ত্রের পশ্চাৎ ভাগে লাগানো থাকে | 


কাধ্যকারিতা 


(6) যন্ত্রটি চলিবার সময় ইহা ফালি 
steal যায়। 


(9) ফালিতে বীজ পড়িবার পর ইহা! 
ফালির পার্খের মাটি টানিয়া বন্ধ করিয়া 
দেয়। 

(8) বপনের জন্য বীজ ইহাতে রাখা 
হয়। 


(9) ডিস্ক ও হপারের মধ্যে ঘর্ষণ 
জনিত ক্ষয় নিবারণ করাই ইহার প্রধান 
কাধ্য। ইহার সাহায্যে বীজের পরিমাণ 
কম ও বেশী করা যায়। 

(10) ডিস্কের ছিদ্র দিয়া বীজ ফালিতে 
পড়ে। ডিস্কের সাহায্যেই বীজ বপন 
করা হয় | 


(11) ইহা চাকা হইতে মাটি ছাড়ায়। 
(12) ইহার সাহাষে; যন্ত্রটিকে সম্মুখের 
দিকে চালনা করা হয় | 


বীজ বপন-যন্তের সুবিধা ও সারিভে বীজ-বপনের উপকারিতা 
বীজ বপল-বস্ত্ের সাহায্যে সারিতে বীজ বপন করা ঘায়। কেবলমাত্র ডিস্ক পরিবর্তন 
করিয়া একটি যন্ত্রের দ্বার! ধান, পাট, সরিষা, তিল, তিসি, গম, জোয়ার, বাজরা ও 
নানাপ্রকার ডালশস্তের বীজ বপন করা হয়। এই যন্ত্রের দ্বারা বপনের গভীরত। 
নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং একসঙ্গে সারি করা, মাটি চাপা দেওয়া ইত্যাদি কাধ্যগুলি 
সুষ্ঠভাবে সমাধা করা যায়। পরপৃষ্ঠার সারিতে বীজ বপনের সুবিধা ও উপকারিতা 


সংক্ষেপে বর্ধিত হইল 


+ হাতল থাকে 1 হাতল দ্বারা যন্ত্রটি চালানো যায়। 


কর্ষণ 6] 


(1) সারিতে বীজ বুনিলে একর-প্রতি বীজের পরিমাণ অনেক কম লাগে | 
(2) অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত বেশী জমিতে সুষ্ঠুভাবে বীজ বোনা বার | 
(8) ইচ্ছানুসারে বপনের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করা যার l 
(4) হাতে fabian বীজ বুনিলে, জমিতে নিড়ান দেওয়া খুব কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য 
হয়, কিন্তু সারিতে বীজ বুনিলে হুইল-হো'র সাহায্যে অলপ সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে 
ভালভাবে নিড়ান দেওয়া যায়। 
0) ফসল ঘন হইলে পাঁতলা করা (thinning) সহজ হয় এবং গাছের দূরত্ব 
ঠিক রাখা যায় | 
(6) সারির ফলে অল্প সময়ে সুষ্ঠুভাবে সেচ দেওয়া যায়। 
(7) সারির ফসলে সার-প্রয়োগ ও গোড়ায় মাটি দেওয়া সহজ | 
(8) সারি হইতে দুর্বল ও রোগগ্রস্ত গাছ সহজেই নির্মূল করা যায়। 
(9) সারির ফসলে ওঁষধ ছিটানো সহজ হয় | 
(10) সহজে ফদল কাটা ও তোলা যায়। 
(11) সারির ফসলে ata ও আলো সমভাবে পায় বলিয়া ফলন বুদ্ধি পায় | 
অল্প কথায় বলিতে গেলে, সারিতে বীজ বপন 
করিলে ফসলের ফলন বুদ্ধি পায় এবং কীট-পতঙ্গ ও 
রোগের উপদ্রব কম হয় । একর-প্রতি বীজের পরিমাণ 
কম লাগে) শস্তের গুণ উন্নত হয়। অল্প খরচে ও অল্প 
পরিশ্রমে ফসল কাটা ও তোলা যায়। 
নিড়ানী যন্ত্র বা ছইল-হো! 
বোনা ফসলের ক্ষেতে নিড়ান 
দিবার জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রের সম্মুখে 
একটি চাকা থাকে এবং চাকার পশ্চাৎ ভাগে লৌহের 
বাকানো ate বা ফলা (tine) থাকে | হাসের পায়ের 
মতো ফলা (Duck foot tine) ইহার বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ফল! ৷ দুইটি সারির মধ্যকার ব্যবধান অনুযায়ী 
ফলাগুলি বাটা যায়। ইহার পশ্চাৎ ভাগে একজোড়া 


চাকাযুক্ত GAS 
(Wheel-boe)—সারিতে- 


বিভিন্ন প্রকারের হুইল-হো SHE তন্মধ্যে বলদ-চালিত 

হুইল-হো, প্র্যানেট জুনিয়র হুইল-হো, za) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
হুইল-হো। দুইট সারির মধ্যবর্তী HH স্থানের আগাছা নষ্ট করিরা দেয়, মাটিকে 

আল্গা ও ঝুরঝুরে করে। গাছের গোড়ার মাটি আল্গা হইয়া যায় । ফলে, গাছের, 
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বৃদ্ধি ভালো হয়। ইহার সাহায্যে অল্প সময়ে ও অন্ন পরিশ্রমে বেণী জমিতে নিড়ান 
দেওয়া বার। ধানক্ষেতে নিড়ান দিবার জন্য জাপানী প্যাভী উইভার (Japanese 
paddy weeder) নামক একটি aq ব্যবহার করা হয়। ইহা ব্যতীত কাল্টিভেটর, 
বীজতল। প্রস্তুতের qatto (Implements used for the prepara- 
tion of seed-bed ) 2 জমিতে লাঙ্গল দিবার পর মাটিকে ভান্দিযা গুঁড়া করিবার 
জন্ত মই, কাল্টিভেটর ও হ্যারো ব্যবহৃত ZT | 
মই-ইহা এদেশে বহুল-প্রচলিত বন্ত্। ইহা সাধারণতঃ 6 হইতে 10 ফুট 
লম্বা একটি অথবা ছুইটি কাঠ কিংবা বাশের দণ্ড দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার অতি 
সাধারণ যন্ত্র । একজোড়া কিংবা দুইজোড়া বলদে ইহা! টানে । মইয়ের উপর চালক 
চাপিয়| থাকে । জমিকে সমতল করিবার জন্য, আবর্জনা! দূর করিবার জন্য এবং 
Con চূর্ণ করিবার জন্য ইহ! ব্যবহৃত হয়| 
কাল্টিভেটর (091%85০)-_ইহাও জমির com ভাঙ্গিবার জন্য, জমি সমতল 
করিবার জন্য এবং সারির ফসলের জমিতে চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার 
অগ্রভাগে একটি চাকা থাকে এবং লৌহের ফ্রেমে 9--1]টি সোজা, বীকা, শক্ত বা 
kae দাত লাগানো থাকে। দ্রীতগুপি বেশ দূরে দূরে এবং বিভিন্ন রেখায় 
অবস্থিত। সেইজন্য ইহাতে আবর্জনা লাগিয়া যন্ত্রটি অচল হইয়া পড়ে না। 
apical ব! উন্নত fagi (79:০)-_বীজতলা প্রস্তুতের শেষ পধ্যারে অর্থাৎ 
কাল্টিভেটরের আরব কাৰ্য্য 
সমাপ্ত করে হ্যারে।। 
ইহা জমির com wifey 
জমিকে সমতল ও মস্থণ 
PTA | আগাছা বিনষ্ট 
করার জন্যও ইহা ব্যবহৃত 
7 : ; হয়। এই যন্ত্র ইস্পাত 
] nA দ্বারা fife) বিভিন্ন 
প্রকারের হ্যারো আছে; 
যথা_-৫) গঁজাল-দ্বাত- 
2770 বিশিষ্ট বিদ| ( Spike- 
tooth harrow ) (ii) 
গজাল-দাত-বিশিষ্ট বিদা ম্বিংশাত,বিশি্ faai 


Spring-tooth harrow ) ও (iii) চাকৃতি faq] ( Disc harrow ) | 
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() গজাল-দীভ-বিশিষ্ট fami ( Spike-tooth harrow )—ইহা 4-5 
ফুট প্রশস্ত হয়। এই বিদার দাতগুলি কাঠামোর গাত্রে বিভিন্ন রেখায় দৃঢ়ভাবে 
আটা থাকে । দীাতগুলি পল-কাটা বলিয়া এক পার্শ্ব ভোঁতা হইয়া গেলে, অন পাৰ্শ্ব 
qiza ব্যবহার করা যায়। ইহা শক্ত মাটিতে ব্যবহার করা যায় না। মাটিকে ঝুরা 
করিতে, বোনা বীজকে মাটি-ঢাকা দিতে ইহা ব্যবহার কর! হয়। Hit ব্যবহৃত 
হ্যারোর প্রস্থ 20 হইতে 80 ফুট হইয়া থাকে | 

(ii) স্প্রিং-্দাভ-বিশিষ্ট fari ( Spring-tooth harrow )_ ইহার প্রস্থ 
23 হইতে 8 ফুট হর । ট্রাক্টরের হ্যারো 5-6 ফুট হয়। ইহার দীতগুলি গজাল-দাত 
অপেক্ষা শক্ত এবং ER থাকার জন্ত বেশ নমনীয়। সেইজন্য ইহ| শক্ত মাটিতে 
ব্যবহার করা চলে। ইহার দীতগুলি প্রায় চক্রাকার এবং উভয়দিকে ব্যবহার- 
যোগ্য অগ্রভাগ-যুক্ত। ইহার দাত মাটির 4-5 ইঞ্চি গভীরে প্রবেশ করিয়া বড় বড় 
ডেলাগুলিকে তুলিয়া গুঁড়া করিয়া দেয়। প্রচুর ঘাসে আচ্ছন্ন পাথুরে শক্ত মাটিতে 
কাজ করিবার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী | 


স্পিং-দীত-বিশিষ্ট বিদা চাকতি বিদা 

(8) চাকৃতি বি (Disc ০::০ম)_-এই বিদাতে দাতের পরিবর্তে কতক- 
গুলি চাক্তি আঁটা থাকে। ইহা বীজতলা করিবার জন্য, আগাছা, ঘাস ও. সবুজ- 
সারের গাছ মাটিতে মিশাইবা'র জন্য এবং জমিকে সমতল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় | 

হ্যারোর কোন চাক! থাকে না) সেইজন্য ইহাদের দেহের ওজনের ভারেই 
বন্ত্গুলি মাটির নীচে ফুড়িরা মাটি কাটিতে সাহায্য করে। হ্যারো ও কাল্টিভেটরের 
পার্থক্য নিয়ে afte হইল | 

হ্যারে! কাল্টিভেটর 

(1) orate কোন চাকা থাকে ন|। (1) ইহার চাকা থাকে। 

. 8) ইহা শরীরের ওজনের ভারে (2) কাল্টভেটর ইহার শরীরের 
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হ্যারো কাল্টিভেটর 
মাটি {few ও কাটিতে পারে । সেইজন্য ওজনের চাপে মাটি কাটে না। সেইজন্ত 
ফালির গভীরতা ও প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ করা ফালির গভীরতা ও প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ কর! 
যার না। বায়। 
(8) ইহার দাত morsio কম (8) ইহার দাতগুলি বেশী শক্ত ৷ 
শক্ত (চাকৃতি বিদার কোন দাত নাই ) 1 
(4) সাধারণতঃ কাল্টিভেটর ব্যবহৃত (4) হহা লাঙ্গল দিবার পর আবর্জনা 
হইবার পর তাহার আরব কার্য্য হ্যারো অপসারণ, মাটি গুড়া করা ইত্যাদি 
সমাধা করে। ইহ মাধ্যমিক পরিচর্যা কাধ্যগুলি সমাধ। করে। ইহা মাধ্যমিক 
করিবার জন্যও ব্যবহৃত হয় | পরিচ্ধ্যা করিবার sich ব্যবহৃত হয় । 
(5) হ্যারো কাল্টিভেটর অপেক্ষা (5) ইহা হ্যারো অপেক্ষা ভারী; 
হাল্কা | সেইজন্ত মাটির বেশী গভীরে প্রবেশ করে | 
(6) শক্ত ও বড় ডেলাবুক্ত জমিতে (6) শক্ত ও বড় ডেলাহুক্ত জমিতে 
হ্যারে। ভালো কাজ করে না । ইহা ভালো কাজ করিতে পারে | 
উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, হ্যারো ও কাল্টভেটরের কার্য্যকারিত৷ 
প্রায় একরকম; CHAD হ্যারোকে অনেক সময় “সরল কাল্টিভেটর” ( Simplified 
Cultivator ) নামে অভিহিত করা হয়। 
বাখার ( Bakhar )_জমিকে সমতল এবং মাটিকে চূর্ণ করিবার জন্য ইহা 
ব্যবহার কর! Bl মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে ইহার প্রচলন বেনী । একটি 
দত্তযুক্ত কার্ট-নিন্মিত ফ্রেমে অন্ণভূমিকভাবে (horizontally ) একটি বড় ব্রেড a] 
ফলক লাগানো থাকে | 
রেক a| দেশী fani (Rake or Country Bida )—অগভীর fruge 
আগাছা উত্তোলন করিবার জন্য ইহ! GIS হর । বোনা আউশ ও আমন ধানের 
জমিতে বিদা crea আমাদের দেশে সুপ্রচলিত রীতি । একটি কাষ্ঠ-নিন্মিত বা 
লৌহ-নিন্সিত ফ্রেমে কতকগুলি লৌহ অথবা কা নিন্মিত দাত লাগাইয়া এই যন্ত্ৰটি 
নিৰ্ম্মাণ করা হয়। কর্ষণের গভীরতা বৃদ্ধি করিবার Sa দ্াতগুলি সম্মুখের দিকে 
একটু বাকানে। থাকে | 
ওবধ-ছিটানো! বন্ত্রঃ আমাদের দেশে ছুই প্রকারের ওবধ-ছিটানো qa ac 
যায়। যথা 
@ গুড়া ওবধ-ছিটানো। যন্ত্র (Duster )_বে qaq সাহায্যে গুড়া 
(powder) aq ( যেমন_গ্যামাক্সিন, ডি. ডি. টি. প্রভৃতি ) ক্ষেতে ছিটানো si: 


তাহাকে ভাষ্টীর বলে। এই aa Sat রাখিবার একটি আধার ( container ) 


কর্ষণ - 65: 
থাকে । আধারে একটি হাতল (handle) লাগানো থাকে । আধারের এক পার্খে 
একটি মোটা নির্ণম-নল থাকে । আধারে ওঁষধ রাখিয়া হাতল ঘুরাইলেই নির্গম-নলের 
মধ্য দিয়া ওঁৰধ বাহির হইয়া বায়। হস্ত-চালিত vigta (Hand-duster), 


তৃরল ওধধ-ছিটানে| যন্ত্র 


গুড়া উবধ-ছিটানো qa 


wipe অথবা রোটারি টাইপ (Crank or Rotary type) ডাষ্টার ইত্যাদি 
নানাপ্রকারের ডাষ্টার পাওয়া যায়! প্রথমটি ছোট ছোট বাগানে এবং মশা, মাছি 


মারিবার egy ব্যবহৃত হয়, আর শেষেরটি ধান, ইক্ষু, পাট ইত্যাদির ক্ষেতে ব্যবহার 


ক্র বি হা? 
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করা হয়। এই প্রকার ডাষ্টারের ছুইটি মডেল পাওবা বার-_চেষ্ট-টাইপ ( Chest 
type ) ও সোল্ডার টাইপ (Shoulder type)! প্রথমোক্ত ডাটারটি চালক 
তাহার সন্মুখে ঝুলাইয়া এবং শেষোক্ত ডা্টারটি তাহার স্ন্ধের উপর রাখিয়া কাঁজ 
করিতে পারে। 

Gi) তরল ওঁবধ-ছিটানে! aa (39:১৮০:)__-তরল Say ছিটাইবার জন্ত 
যে বন্ত ব্যবহার কর! হয়, তাহাকে CAAA বলে। ছোট ও বড় নানা আকৃতির 
শ্রেয়ার পাওয়া বায়। শ্পরের়ারের নির্গম-নলের মুখে নজল্‌ (Spray-nozzle) লাগানে। 
খাকে। এই নজলের সাহায্যে তরল ওষধ বিন্দু বিন্দু কণায় বিভক্ত হইয়া! জমিতে 
ছড়াইয়া পড়ে । বাকেট (bucket) ও PAA (compression) নামক ছুই 
প্রকারের মডেল মাঠে ব্যবহার কর! হর | 

sraa স্প্রেয়ারে একটি বড় আধার (1 হইতে 4 গ্যালন ) থাকে । উহাতে 
তরল ওবধ ঢাপিয়! প্রায় $ অংশ ভত্তি করা হয়। পরে পাম্প করিয়া ভিতরের চাপ 
বৃদ্ধি কর! হয়। এই চাপের দ্বারা তরল Cay সজোরে বাহির হয়| 

শ্রেয়ার ও ডাষ্টার বন্ত্রচালিতও হইতে পারে। ইহাতে অল্প সময়ে অধিক 
পরিমাণ জমিতে ওবধ প্রয়োগ করা বায় | 


পঞ্চম অধ্যায় 
শম্ত-উৎপাদনে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্র। এবং আর্জতার প্রভাব 


( Effect of rainfall, temperature and humidity 


on Crop production ) 


ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ । এখানকার শতকরা প্রায় 70 ভাগ লোক কৃষিকাধ্যের 
উপর নির্ভরশীল । কিন্তু এখানে FATI স্বভাবতঃই জলবায়ুর (climate ) 
উপর নির্ভর করে। কারণ এই বিরাট দেশে জলবায়ুকে AS আনা একপ্রকার 
অসম্ভব । তাহা ছাড়া, কৃত্ৰিম উপায়ে জলসেচন করিয়া প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ও 
আর্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃষিকার্ধ্য করা কোন দিনই সম্ভব নহে | অর্থনৈতিক 
দিক fal দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিলে, হয়তো জলসেচনের ব্যবস্থা অনেক উন্নততর 
হইতে পারে। কিন্ত প্রকৃতিকে বশ কর! যাইবে না। সেইজন্য শল্ত-উৎপাদন 
চিরকালই আবহাওয়া ও জলবানু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত Bre, 
আবহাওয়া ও জলবায়ু সনবন্ধে প্রথমে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বাউক্‌। 


শশ্ত-উৎপাদনে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা এবং আর্জরতার প্রভাব 67 


আবহাওয়া ( Weather): কোন স্থানের কোন নিদ্দিষ্ট সময়ের (অন্ন 
সময় বা একদিনের জন্য ) বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে ( যেমন-_বারুর আর্দ্রতা, Seal, 
বৃষ্টিপাত, শৈত্য প্রভৃতি ) নেই স্থানের এবং সেই সময়ের আবহাওয়া! বলা হর। 
যথা শুক (dry) অথবা মেঘলা ( cloudy ) আবহাওয়া, কিংবা শান্ত ( calm ) 
এবং ঝাড়ো! ( cyclonic ) আবহাওয়া ইত্যাদি | 

জলবায়ু Climate ) 2 এই আবহাওয়ার বহু বৎসরের (80 হইতে 85 বৎসর 
বা আরও বেশী ) গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হর। কোন স্থানের বহু বৎসরের 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ু-প্রবাহ, বারুচাপ, AFI, তুষারপাত প্রভৃতির 
গড় হিসাব করিয়া, সেই স্থানের জলবায়ু নির্ণয় করা za) জলবায়ু দ্বারাই আমরা 
কোন' স্থানের সর্বোচ্চ ও সর্ধনির বৃষ্টিপাত কিংবা তাপমাত্র। জানিতে পারি এবং 
উদ্ভিদ-জগৎ ও প্রাণি-জগৎ উভয়ই এই জলবায়ু দ্বার! প্রভাবিত। 

শশ্ত-উৎপাদনের উপর জলবায়ুর অন্তর্গত বৃষ্টিপাত (rainfall), মৌন্ুমী বায়ু, 
(monsoon ), তাপমাত্রা ( temperature ), আর্তা (humidity) প্রভৃতির 
কিরূপ প্রভাব আছে, তাহা আলোচনা করা হইল | 

মৌসুমী বায়ু ও বৃষ্টিপাতের প্রভাব ( Effect of monsoon and 
rainfall) 3 মৌন্ুমী ata একপ্রকার নিয়মিত বায়ু (periodical or seasonal) | 
ইহা বৎসরের একটি বিশেষ সময়ে প্রবাহিত হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। 
আমাদের দেশে দুই প্রকার মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়--দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর- 
পূর্ব মৌম্থমী বায়ু। জুন মাস হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম NEA বায়ু ভারতবর্ষের 
উপর দিয়া বহিতে আরম্ভ করে। এই বারু-প্রবাহ হিমালয় পর্বতে ও উত্তর-পূর্ব 
ভারতের aly পর্বতমালায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে বৃষ্টিপাত 
ঘটায়। পরে উহা ফিরিবার পথে ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলেই বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া 
থাকে। উত্তর-পূর্ব মৌহ্রমী বায়ু শীতকালে প্রবাহিত হর) কিন্তু এই cage 
বায়ু ভারতের সর্ব্বত্র বৃষ্টিপাত ঘটার ন৷। বঙ্গোপসাগর হইতে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ 
করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইবার সময় ইহ পূর্ববঘাট পর্বতমালায় 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উহার পূর্বদিকে বৃষ্টিপাত ঘটায়। 

কৃষিকার্য্যের উপর algal বায়ুর এক বিরাট প্রভাব দেখা যার। মৌন্ুমী 
বৃষ্টিপাতের তারতম্য agaa কৃষি-পদ্ধতিরও তারতম্য হইয়াছে। জুন ও জুলাই 
মাসে প্রচুর পরিমাণে মৌন্ুমী বৃষ্টিপাতের ফলে ধান, পাট, তুলা, ভুট্ট| প্রভৃতি ফসল 
এবং নানাবিধ বর্ষাকালীন শাক-সব্জির চাষ করা হইয়া থাকে । অপরপক্ষে শুষ্ক 
ag অর্থাৎ শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী বায়ু একমাত্র মাদ্রাজ ব্যতীত ভারতবর্ষের 
aaia অঞ্চলে কোন বৃষ্টিপাত ঘটায় না। সেইজন্য এই সব অঞ্চলে আলু, গম, 
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ডাইল, কপি, টোমাঁটো, পালং, পিঁয়াজ ইত্যাদি শীতকালীন ফসল কৃত্রিম জলসেচনের 
দ্বার! উৎপন্ন করিতে হর | 

বৃষ্টিপাত যে-কোন বায়ু দ্বারাই সংঘটিত হউক না কেন, এই বৃষ্টিপাতের উপর 
আমাদের দেশের কৃবি-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল । বিশেষতঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, 
সময় ও উহার বিস্তৃতি ফসলের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। বথা__সেচ-ব্যাবস্থা 
না থাকিলে, ধানচাষের জন্য 88 সের্টিমিটার হইতে 100—128 সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত 
বৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক । অপরপক্ষে জোয়ার, বাজরা, তুলা ইত্যাদি ফদল 100 
সেটিমিটারের বেশী বৃষ্টিপাত সহা করিতে সক্ষম হয় না। Sa আইশ-বুক্ত তুলার 
জন্য 64 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত আদর্শ বৃষ্টিপাত বলিয়| বিবেচিত হয়। ভুট্টা ও পাট 
গাছ কচি অবস্থায় অধিক বৃষ্টি সহা করিতে পারে al) তবে পাট একবার বড় হইয়া 
গেলে, উহা! বেনী পরিমাণে বৃষ্টি সহা করিতে পারে । এই সব কারণে উপযুক্ত 
পরিমাণে জল পাওয়া গেলে, উত্তর ভারতে যে-কোন সময়েই ধান চাষ করা যায় | 
গোদাবরী ও Sei নদী এবং গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত হয়, তাহাতে 
ভালভাবে ধান উৎপন্ন হয়। গঙ্গানদীর অববাহিকা ধরিয়া যতই উত্তরে যাওয়া 
বায়, ততই ধানের চাষ কমিতে থাকে | | 

বোম্বাই রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে শুধু ধানচাষ হইয়া থাকে ; কারণ এই অঞ্চলে 
250 সেন্টিমিটার হইতে 500 সেন্টিমিটার পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চল পশ্চিম- 
ঘাট পর্বতমালা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত । পশ্চিমঘাট পর্বতমাল1 অতিক্রম 
করিলেই দেখা যাইবে যে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হাস wisn গড়ে 75 সেন্টিমিটার 
হইয়া WA! ফলে, Å সব অঞ্চলে জোয়ার, বাজরা ও তুলা ইত্যাদির চাব হয়। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়| বিভিন্ন অঞ্চলের fe 
কাধ্যও গড়িয়! উঠিয়াছে! রাজস্থান ও দক্ষিণ ভারতের শুদ্ধ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের 
অভাবে কোন 35 কৃবি-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই| এই সব অঞ্চলে মাত্র 
কয়েক সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া, “Dry Farming” পদ্ধতি ঘর! জোয়ার, 
বাজরা, ভুট্টা, গম প্রভৃতি শশ্তের চাষ করা হইয়া থাকে । 'অপরপক্ষে গা, Tal ও 
ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী সমতলভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে উহা৷ সবুজ ও শস্তণ্ডামল 
হইয়া উঠিয়াছে। এই সব অঞ্চলে উপযুক্ত উষ্ণত| ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য স্বাভাবিক 
উদ্ভিদের এক নিবিড় অরণ্যানী গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার যে সকল অঞ্চলে অল্প 
বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে বিশাল অরণ্যভূমির স্থলে বিশাল তৃণভূমির z হইয়াছে | 

অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি উভয়ই ফসলের ও অন্যান্য উদ্ভিদের পক্ষে সমান ক্ষতিকর | 
বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ অপেক্ষা বৃষ্টির বন্টনের (distribution) গুরুত্ব অনেক 
বেণী। এক মাসে 150 হইতে 180 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত অপেক্ষা Sal যদি প্রতি মাসে 
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25—30 সেটিমিটার হিসাবে কয়েক মাস ধরিয়া হইত, তবে ফসলের অনেক উপকার 
হইত। অতিবুষ্টি জমির উপরি-ভাগের উর্কার মৃত্তিকাকে ধৌত করিরা অন্ত স্থানে 
লইয়া যায় ; ফলে ঘুত্তিকার উর্কারতা হাস পার। গাছের গোড়ার অনেকদিন যাবৎ জল 
দাড়াইয়| থাকিলে, বায়ুর অভাবে মূল পচিয়া বার । অপরপক্ষে অনাবুষ্টি হইলে, জলের 
অভাবে কোন ফসল জন্মিতে পারে না এবং জন্মিলেও উপযুক্ত বুদ্ধি না হওয়ায় ফলন 
কমিয়া বায়। ইহ! ব্যতীত পুকুর, নদী, খাল, কূপ প্রভৃতি হইতে যে জল পাওয়া 
যায়, তাহার মূল উৎস অনুসন্ধান করিলে দেখা বাইবে যে, বৃষ্টির পর অতিরিক্ত জল 
মাটির নীচে চুয়াইয়া গিয়। স্থায়ী জলের স্তরে সঞ্চিত জল । এই জল আমরা ক্ৃষিকার্ধ্যের 
ও পানীয়ের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি | 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কসল-উৎপাদনের উপর মৌন্ুমী বায়ু ও È- 
পাতের প্রভাব অপরিসীম | আমাদের দেশে CARAT বায়ুর গতিবিধি ও বৃষ্টিপাতের 
উপর লক্ষ্য রাখিয়া, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন প্রকার ফসল-চাষের সময় 
নির্দিষ্ট করা হইরাছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বে, বর্ধাকালে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, 
Sia প্রভৃতি রাজ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ু দ্বারা অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ায় এ 
সময় এই সব রাজ্যে ধান, পাট, তুলা, ভু ও অন্ঠান্ত বর্ধাকালীন শাক-সব্জির চাষ 
কর! হর । সেইরূপ শীতকালে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বলিয়াই, এই সব রাজ্যে 
বর্ধাকালীন শস্তের পরিবর্তে আলু, গম, তামাক, সরিষা, ডাইলজাতীয় শস্তের চাষ 
কর! হয়। সাধারণতঃ আনু ব্যতীত এই সব শস্তের জলের প্রয়োজন অন্ন; আর 
যদি জলের অভাব পড়ে, তবে কৃত্রিম পদ্ধতিতে জলনেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
ভারতবর্ষের Gata অঞ্চলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর ফসল-উৎপাদন বহুলাংশে 
নির্ভর কৰে । এখন বৃষ্টির জলের বিশেষ বিশেষ প্রভাবগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। 

(1) বৃষ্টির জল ফসলের প্রয়োজনোপযোগী জল সরবরাহ করিয়া থাকে । 
সেইজন্য অতিবৃষ্টি ও অনাবুষ্টি উভয়ই ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর | 

(2) ata জল উদ্ভিদ-থাস্ককে তরল ও দ্রবীভূত করিয়া উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় আনয়ন করে | ॥ 

(8) মৃত্তিকাস্থ জৈব পদার্থের পচন-প্রত্রিয়! বৃষ্টির জলের সাহায্যে দ্রুততর হয়। 

(4) বৃষ্টিপাতের উর্বরতা বুদ্ধি করিবার একট! নিজন্ব ক্ষমতা আছে। কারণ 
ইহা বাতাস হইতে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন আামোনিয়া ও নাইট্রেট মাটিতে লইয়া 
ata! তাহা ছাড়া, ইহ! সামান্ত পরিমাণ সালফার-ও বহন করিয়া আনে। 
win ও বেলজিয়ামে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বৃষ্টির জলে গড়ে শতকরা! 
0:0002 ভাগ আ্যামোনিয়। নাইট্রোজেন এবং শতকরা 00007 ভাগ নাইউ্রেট 
নাইট্রোজেন পাওয়া যায় ॥ j 
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(5) সময়োপযোগী বৃষ্টিপাত রসহীন মাটিকে সরস করিয়া তুলে । 

(6) অধিক বৃষ্টিপাত হইলে, জমি হইতে কয়েকটি খাগ্চোপাদান ধৌত হইয়া 
চলিয়া যায় । এইভাবে জমির উর্বরতা হ্রাস পায় । 

ভাপমাত্রার প্রভাব (Effect of Temperature) 2 বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা 
সব সময় এক থাকে না। দিন ও রাত্রে এবং বিভিন্ন খতুতে তাপমাত্রার যথেষ্ট পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় 
তাপমাত্রার (maximum and minimum temperature ) মধ্যে 10° হইতে 
1৮০ ফারেন্হাইটের পার্থক্য দেখা যায়। কোন্‌ স্থানে কখন কি প্রকার শস্ত চাষ 
করিতে হইবে বা তাহার ফলন কেমন হইবে, তাহা সেই স্থানের সেই সময়ের তাপ 
মাত্রা দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ণীত হয়| 

বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন । তবুও 40° ফারেন্হাইটের 
নীচে ও 120° ফারেন্হাইটের উপরে সাধারণতঃ কোন উদ্ভিদ বাচিতে পারে না। 
সেইজন্য ইহাদের দৈনন্দিন জীবনের ay কাধ্যকলাপের জন্য নিয়মিত তাপমাত্রার 
(170° হইতে 90° ফারেন্হাইট্‌ ) প্রয়োজন | 

শ্রীন্নগ্রধান দেশের এবং শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদের জীবনধারণ-প্রণালীর মধ্যে 
কোন HSS নাই। কারণ গ্রীন্মপ্রধান দেশের উদ্ভিদ অধিক তাপমাত্রা সহ করিতে 
অভ্যস্ত হইয়াছে এবং শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ কম তাপমাত্রা সহা করিতে অভ্যস্ত 
হইয়াছে | কাজেই শ্রীম্মগ্রধান দেশের ফসল শীতগ্রধান দেশের ফসল হইতে ভিন্ন । 
শীতপ্রধান দেশের গম, আলু, বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি প্রধান ফসলগুলি শ্রীক্ষ প্রধান 
দেশে শীতকালে afan থাকে । অধিক তাঁপ-সহনকারী ফলকে যদি কম তাপে 
জন্মানো যায়, তবে উহার ফলন কমিয়া যায়। যেমন শীতকালে ধান রোপণ করিলে 
উহার ফলন ভালো! হয় ন! ; তেমনই: শ্রীপ্মকালে গম চাষ করিলে তাহার ফলনও 
ভালে হয় না! 

বিভিন্ন প্রকার ফসলের উপর তাপমাত্রার এইরূপ প্রভাব লক্ষ্য করিয়া, কৃষকেরা 
তাহাদের ফসল-চাবের সময় নির্দিষ্ট করিরাছেন। কৃষিকার্যের উপর তাপমাত্রার 
বিশেষ বিশেষ প্রভাবগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল ৷ যথা 

(1) yaa বিভিন্ন প্রকার খনিজ শিলার ক্ষরসাধন করিয়া মৃত্তিকা-স্ৃষ্টির 
কার্যে তাপমাত্রার প্রভাব অপরিসীম । অনাদি কাল হইতে তাপমাত্রার সাহায্যে 
মৃত্তিকা স্থষ্টির কার্য সম্পন্ন হইতেছে। 

(9) স্বাভাবিক তাপমাত্রা মৃত্তিকা-স্থিত জীবাণুযুণের বংশ-বৃদ্ধির সহায়তা করে 
এবং উহাদের কর্মদক্ষতা বাঁড়াইরা দেয়। মৃত্তিকার তাপ অধিক হইলে, টি 

স্বাভাবিক কাৰ্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায়, এমন কি উহারা মরিয়াও যায় | 


শস্ত-উৎপাদনে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা এবং Steels প্রভাব দা 


(8) সাধারণ ও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বীজের অস্কুরোদগম, গাছের বুদ্ধি, ফুল ও 
ফল ধারণ এবং ফসলের পুর্ণতা-প্রাপ্তি (maturity) প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হয়। 

(4) ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্তের পূরণতা-পরান্তির সমর নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থাক) 
প্রয়োজন ; নতুবা ফসল পাকিবার সময় গোলমাল হইয়া ষায়। মাটির রস শোষণ ও 
উহাকে ঝুরঝুরে করিয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা প্রয়োজন | 

(5) অত্যধিক তাপমাত্রায় মৃত্তিকার বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া (evaporation ) 
দ্রুততর হইয়া, সময় সময় উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় জলের অভাব হয়। ফলে, জলের 
অভাবে গাছের পাতাগুলি শুকাইয়া ঝিমাইয়া পড়ে। 

ভারতবর্ষে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি যে সকল স্থান 
বেশী উষ্ণ, সেই সকল স্থানের কৃষি-পদ্ধতি গঙ্গা, বুনা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা অঞ্চলের 
( নাতিশীতোষ্ অঞ্চল ) রুষি-পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র ৷ 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রার যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন 
তাপমাত্রায় বিভিন্ন প্রকার শস্তের চাষ করা হয়। সাধারণতঃ একই ফসল বিভিন্ন 
তাপমাত্রায় জন্মিতে ও বাড়িতে পারে না। সেইজন্য তাপমাত্রার উপর লক্ষ্য রাখিয়া 
এন্তের চাষ নির্বাচন কর! হয়। অর্থাৎ কোন্‌ শস্ত কি রকম উষ্ণতা সহ করিতে পারে, 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার শস্তের 
চাষ করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শস্ত-বণ্টনের উপর তাপমাত্রার প্রভাব 
অন্যতম | সমগ্র ভারতবর্ষকে তাপমাত্রার তাঁরতম্যানগুসারে প্রধান দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত 
করা যায়। আমরা যদি পশ্চিম উপকূলের স্ুরাট হইতে আরম্ভ করিয়া, তাপ্তী নদীর 
নিকটবর্তী খান্দেশের উপর দিয়! পূর্বাদিকে AAS ও কলিকাতার 100 হইতে 150 
মাইল উত্তর দিক দিয়া একটি কাল্পনিক রেখা টানি, তাহা হইলে ভারতবর্ষ প্রধান দুইটি 
ভাগে বিভক্ত হয়_কাল্পনিক রেখার উত্তর-ভাগে গ্রী্ম, বর্ষা ও শীত খতু বেশ স্পষ্ট, 
কিন্ত দক্ষিণ-ভাগে ATAF দীর্ঘস্থারী ও শীত ay ক্ষণস্থায়ী এবং বৎসরে দুইবার 
বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য কোন খতুই খুব স্পষ্ট নয়। উত্তরাঞ্চলে দুইটি স্পষ্ট শস্ত-খতু 
আছে-_খারিফ ও রবি। খারিফ খতুতে ধান, পাট, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতির এবং রবি 
খতুতে গম, বালি, তিমি, সরিষা প্রভৃতির চাষ হয়! কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে এরূপ কোন 
শন্ত-খতু নাই যলিলেই চলে। এই অঞ্চলে শীত খতুর স্থায়িত্ব খুব অল্প বলিয়া, রবি- 
scan টাষ একরপ হয় না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শত্ত-বণ্টনের এইরূপ তারতম্য 
মধ্যপ্রদেশে বেশ ভালো বুঝা যার ; কারণ কাল্পনিক রেখাটি মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়া 
fates | মধ্যপ্রদেশে এই কাল্পনিক রেখার উত্তরাঞ্চলে রবি ros প্রায় সবগুলিরই 
চাষ হয়, কিন্ত দক্ষিণাঞ্চলে এ রবি শস্তের চাষ হয় না। atazaa ক্ষেত্রেও ঠিক এই 
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সত্য খাটে ; তবে গমচাষের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা! বার কিন্তু গমের ক্ষেত্রেও 
উত্তর ও দক্ষিণ বোষ্াইয়ের জাত (variety) পৃথক । বেমন_ উত্তর বোম্বাইরে 
যে গমের চাষ হয়, তাহার জাতের নাম “কুটি শ্রম’ (Bread wheat—Triticum 
durum) এবং দক্ষিণ বোন্বাইরের গমের জাতকে বল! হয় “ম্যাকারনি ote’ 
( Macaroni wheat—Triticum sativum ) | 

আবার, কাল্ননিক রেখার উত্তর-ভাগে ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, তিল, বাদাম, 
Ge, তুলা, পাট, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ করিতে হইলে, এপ্রিল ও মে মাসের মধো 
উহাদের বীজ বপন করিতে হইবে; কারণ এইগুলি প্রধানতঃ গ্রীন্মকালীন শস্ত। কিন্ত 
এ রেখার দক্ষিণ-ভাগে অর্থাৎ মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে সাধারণতঃ বৎসরের 
যে-কোন সময়েই এ সকল ফসলের চাষ করা চলিতে পারে ; কারণ এই সব অঞ্চলে 
aera স্থারিত্ব ও প্রাধান্য অনেক বেশী। সেইজন্ত গ্রীপ্রকালীন শস্ত জন্মাইতে 
বিশেষ কোন IIRA হয় না। . 

বায়ুর আর্দ্রতার প্রভাব (Effect of humidity): তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত 
ও মৌন্গুমী বায়ুর স্তায় আর্দরতার প্রভাবও কৃবিকার্যে অনেকখানি পরিলক্ষিত হয়। 
শুক অঞ্চলে TAA খুবই কম THT যে খতুতে বায়ুর আর্দ্রতা কম, সেই ADS 
উপযুক্ত জলসেচনের ব্যবস্থা থাকিলেও ভালভাবে ফসল উৎপন্ন কর! খুবই কষ্টকর হয়| 

বায়-প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের উপর বায়ুর আর্ত নির্ভর করে । সাধারণতঃ বর্ষাকালে 
বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত আর্জ থাকে । আবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্যের ফলে 
একই খতুতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বারুমগ্ুলে আর্রতার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা 
বায়। বায়ুর গতি বেশী হইলে সাধারণতঃ আব্রতার পরিমাণ কম হয়; কারণ ate 
প্রবাহ আর্দ্র ULF এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে লইয়া যায়। ASA তারতগোর 
উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার শস্তের চাষ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। 

প্রত্যেক ফসলের জন্য একটি নির্দিষ্ট আর্জতার প্রয়োজন । আর্্তার উপর লক্ষ্য 
রাখিয়া, আমর! ফসলের চাষ ঠিক করি। কম আর্ত্রতায় যেমন ফসল উৎপন্ন কর! 
কঠিন, তেমনি বেশী áe বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব WN থাকে। 
“সেইজন্য ভালে| ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে, একটি নির্দিষ্ট আর্দরতার প্রয়োজন | 

বানুপ্রবাহের esya (Effect of wind) 2 ভারতবর্ষে কৃষিকাব্যের উপর 
বায়ু প্রবাহের প্রভাব খুব বেশী না হইলেও, নিতান্ত অল্প নয়! বাঝুম গুলের চাপ ও 
উষ্ণতার তারতম্যের জন্য বারু-এবাহের সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত হইলে বায়ুর চাপ কমিয়া 
যায়, আর উচ্চচাপ-বিশিষ্ স্থান হইতে বায়ু সর্বদা নিরচাপ-বিশিষ্ট স্থানাভিনুখে ধাবিত 
হয়। বায়ু-প্রবাহ সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প বহন করিয়া মেঘের স্থপ্তি করে এবং te) 
হইতে বৃষ্টিপাত হয় । সুতরাং ক্রষিকার্যের উপর বায়ু-প্রবাহের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব 
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ন! থাকিলেও, পরোক্ষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ে কবৃষিকার্য্যের উপর বায় 
প্রবাহের প্রভাবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল | 

(1) বায়ুপ্রবাহ বারুমগ্ুলের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। (2) ইহার সাহায্যে 
কুলের পরাগ-সংযোগ ( Pollination) হয়। (8) যে সকল অঞ্চলে বায়ুর গতি 
বেনী, সেই সকল অঞ্চলে “Wind Mili- সাহায্যে অগভীর কূপ হইতে জল 
উত্তোলন করা বা আরও নানাবিধ কাব্য করা যায়। এই প্রভাবগুলি ছাড়া, বায়ু 
প্রবাহের কতকগুলি ক্ষতিকর প্রভাবও দেখা বায়। যথা_ 

(1) বায়ুপ্রবাহ খুব বেগবান হইলে, কৃষিকার্যের চরম সর্বনাশ হইয়া থাকে | 
প্রবল ঝড়ে শস্ত ব্যতিরেকে ফলের বাগান, পানের বরোজ, সুপারি ও নারিকেল 
গাছের ভীষণ ক্ষতি হয়। (9) দ্রুত WEAR মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবনে সহায়তা করে। 
রাজস্থানের খর মরুভূমি দ্রুত বারুংপ্রবাহের জন্য এবং বৃষ্টিপাতের অভাবের জন্াই 
সৃষ্টি হইয়াছে। (3). শুদ্ধ arana gosta ও উদ্ভিদের যথাক্রমে বাষ্পীভবন ও 
বাষ্পমোচন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করিয়া তুলে। ফলে, উদ্ভিদ জলের অভাবে শুকাইয়৷ 
যায় এবং মাটিতে জলের অভাবে PAPIA অনেক faa ঘটে। (4) বারু-প্রবাহ 
উত্ভিদের মধ্যে নানাপ্রকার রোগ-বিস্তারেও সহায়ত! করে। ইহা নানাপ্রকার আগাছার 
বীজ-বিস্তারেও সহায়তা করিয়া থাকে । Wo বাযু-প্রবাহ পতনের দ্বার! পরাগ-সংযোগে 
বাধা দেয়। (6) জ্রুত বাছুপ্রধাহ বিভিন্ন ফসলের gaea (lodging) ঘটাইয়া, 
উহার উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দিয়! কৃষিকাধ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে | 

বষ্টিমাপক am (Rain gauze); বৃষটিমাপক waa সাহায্যে বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ মাপা যায় । সাধারণতঃ সাইমলের (Symon’s) 
aad এই কাৰ্য্যের জন্ত ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রটি নিরলিখিত 
কয়েকটি অংশ aza গঠিত | বথা 

G) একটি gè (funnel), (i) একটি শিশি, (iti) 
একটি বড় সিলিগার-_ইহার ভিতরে শিশিটি বসানো 
থাকে এবং (iv) একটি মাপক জার ( Measuring 
cylinder )। 

বৃষ্টির জল চুঙির ভিতর দিয়া শিশিতে জমা হয়। & 
জল মাপক জারে ঢালিয়া মাপা হয়। যদি দেখা বায় যে, 
ও জল 5 সেন্টিমিটার হইয়াছে, তবে 5 সেটি মিটার বৃষ্টিপাত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ, সমতল-তলে ঠ সেটিমিাটর গভীর জল দড়াইবে। 
বপ্রট একটি খোলা জায়গায় স্থায়িভাবে বসানো, থাকে, যাহাতে জলের ফৌঁটাগুলি 
বাধাপ্রাপ্ত না হয়। 


সত অর 
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রাদারফোর্ডের সর্ব্বোচ্চ ও affan উষ্ণতা-জ্ঞাপক তাপমান যন্ত্র 
(Maximum and Minimum Thermometer) 2 একটি কাঠ্ঠ-নি্মিত বোর্ডের 
অথবা ধাতু-নিশ্মিত বোর্ডের পৃষ্ঠে সর্ধোচ্চ ও সর্বনিয় তাপমান যন্ত্র বসানে| থাকে | 
এই দুইটি তাপমান যন্ত্র দেখিয়া সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নির্ণয় করা বায় 

সর্কোচ্চ উষ্ণতা-জ্ঞাপক যন্ত্রে পারদ থাকে। নলের মধ্যে পারদ-সুত্রের মাথার 
একটি লোহ-নিশ্মিত ey ভেলা থাকে। এই ভেলা ZPA কাজ করে। সুচকের 
একটি fee থাকে। এই স্প্রিং স্ৃচকটিকে নলের গাত্রে চাপির| ধরিয়া রাখে । 
উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারদ-সথত্র স্থচকটিকে উপরে ঠেলিয়া তুলে । উষ্ণতা কমিয়া 
গেলে, পারদ-সুত্র সঙ্কুচিত হইয়া গেলেও সুচকটি নামে না। তখন সুচকের অবস্থান 
দেখিয়! সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্ণর করা বায় । 


TARE উষ্ণতা-জ্ঞাপক তাপমান যন্ত্র 

সর্বানিয় উষ্ণতা-জ্ঞাপক যন্ত্রে আযালকোহল থাকে | 
ইহার নলের ভিতরেও ferge একটি we থাকে । 
উহাকে আযালকোহল পৃষ্ঠের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া হয়। 
Geol কমিলে কোহলের অবতল পুষ্ঠের চাপে স্থচকটি 
ভিতরের দিকে সরিতে থাকে এবং উষ্ণতা বুদ্ধি পাইলেও 
সুচকের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। বোর্ডে 
একটি স্কেল থাকে । সেই স্কেলের সাহায্যে AAS 
ও সর্ধনিয় তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়। 


ডাই এও ওয়েটু বাল্ব 
atsl (Humidity )-মাপক যন্ত্র ৪ আর্দ্রতা হাইখ্রোমিটার 


মাপিবার 99 ড্রাই এণ্ড ওয়েট্‌ বাল্ব হাইগ্রোমিটার (Dry and Wet 
bulb Hygrometer) নামক একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রে 
সাহায্যে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রত| (relative humidity) নিরূপণ করা 
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বায়। আপেক্ষিক আর্ড্রতা বলিতে আমরা বুঝি যে, কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 
বায়ুর কোন নির্দিষ্ট আয়তনে জলীয় বাপ্পের পরিমাণ এবং সেই তাপমাত্রায় সেই 
আরতনের বায়ু সর্ক্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে__এই দুইয়ের 
বে অনুপাত, তাহাকেই আপেক্ষিক MÉS বলে। 

আর্ত! নির্ণর-প্রণীলী__এই wa দুইটি থার্মোমিটার থাকে । প্রথমে এই 
দুইটি থার্ম্োমিটারের পাঠ (reading) লইতে হয়; তারপর পাঠ দুইটির পার্থক্য 
(difference) বাহির করা হয়। অতঃপর নিয়ের তালিকা দেখিয়া এই পার্থক্য 
ও ড্রাই বাল্ব থার্্মোমিটারের পাঠ হইতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাহির FA হয়। 

ড্রাই এণ্ড ওয়েট্‌ বাল্ব হাইগ্রোমিটারের আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়- 


তালিক] £ 


ডাই এবং ওয়েটু বাল্ব থার্দ্রোমিটার ভাই বাল্ব খান্দরোমিটারের পাঠ (সেন্টিগ্রেড শ্বেলে) 
দুইটির পাঠের পার্থক্য 0 5 10 15 20 25 80 85 40 
1 81 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 98 | 98 | 94 
| 2 64 | 72 | 76 | so | 8a | 85 | 86 | 87 | 88 
i : 11-17-1711 
8 46 | 69 | 66 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 | 82 
4 29 | 45 | 55 | 62 | 66 | 70 178 | 75 | 76 
| 5 18 44 | 58 | 59 | 68 | 67 | 70} 72 
-_1- ৪ 
6 2 84 | 44 | 62 | 57 | 61 | 64 | 66 
18873... রা ৮৪৯ ৮ 
7 = ag | s6 | 45 | 50 | 55 | 59 | 61 
| 
রাত | 
৪ =. | 15 | 23 | 88 | 44 | 50 | 54 | 56 
| 9 _ |_| 6 | 20} 80} ss | 44 | 50 | 52 
10 = — | 18 | 24 | 83 | 89 | 44 | 48 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
শস্ত-খতু এবং শস্তের শ্রেণী-বিভাগ 


( Crop Seasons and Classification of Crops ) 
sg- ( Crop Seasons ) 


aM অধ্যায়ে afte বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব ছাড়াও, শস্ত-ধতু দ্বার! =- 
উৎপাদন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ খতুতে বিশেষ বিশেষ 
ফসলের চাষ কর! হয় এবং এইভাবে ফসলগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হইয়াছে । aali) খারিফ (Kharif) অর্থাৎ বর্ধাকালীন «9, (ii) রবি 
(Rabi) অর্থাৎ শীতকালীন a এবং (iii) বৈ (Zaid) অর্থাৎ অতি- 
ীম্মকালীন শস্ত | 

(1) খারিফ “ty (Kharif crop) — আমাদের দেশে বর্ষাকালে বে সকল শন্তের 
চাষ করা হয়, তাহাদিগকে খারিফ শস্য বলে। খারিফ শস্ত সাধারণতঃ জুন-ছুলাই 
মাসে লাগানো হয় এবং উহ! অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসে পাকে । উত্তর ভারতে 
এই শশ্ত মৌন্্মী শস্য (monsoon crop) নামে পরিচিত। সাধারণতঃ এই 
সব শস্তে জলসেচনের কোন প্রয়োজন হয় না। বর্ষার জল দ্বারাই ইহাদের চাষ করা] 
হইয়া থাকে। আউশ, আমন, পাট, ভু, জোয়ার, বাজরা, শণ, তুলা, বাদাম, শসা, 
বরবটি, কুমড়া, করলা, ঝিঙ্গে, ঢেড়স ইত্যাদি ফসলগুলি খারিফ শস্তের অন্তর্গত | 


(2) রবি শম্ত (Rabi ০:০)--আমাদের দেশে শীতকালে যে সকল ফসলের 
চাষ কর! হয়, তাহাদিগকে রবি শান্ত বলে। রবি শস্ত সাধারণতঃ অক্টোবর-নভেম্বর 
মাসে লাগানো হয় এবং উহা ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে- পাকে । রবি শশ্ত 
SF আবহাওয়ায় এবং কম তাপমাত্রায় ভালভাবে জন্মিতে পারে । ক্কত্রিম জল- 
সেচনের দ্বারা ইহাদের জলের অভাব পুরণ করিতে হয়। অবশ্য সরিবা, ছোলা 
প্রভৃতি কয়েকটি রবি শস্তে জলসেচনের কোন প্রয়োজন হয় না। মাটির স্বাভাবিক 
আর্ত্তাই ইহাদের বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট । আলু, গম, বালি, ওট, সরিষা, ছোলা, 
মটর, ফুলকপি, বাধাকপি, বাট, গাজর, শালগম, মূলা, পালং ইত্যাদি ফদলগুলি 
রবি শশ্তের অন্তর্গত | 


(8) যৈদ sg (Zaid ০:০০)-_ উল্লিখিত ছুই প্রকার শশ্ত ছাড়াও, Gasta 


কয়েকটি শস্তের চাষ করা হয়) ইহারা চৈতালী a যৈদ g নামে পরিচিত | 
ইহারা অধিক তাপমাত্রায় ও দীর্ঘ দিবালোকে ভালভাবে জন্মিতে পারে। উচ্ছে, 
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শসা, তিল, তরমুজ, কীকুড়, কুমড়া, নটেশাক, পু ইশাক, পটোল ইত্যাদি ফদলগুলি যৈদ 
শস্তের অন্তর্গত । দক্ষিণ ভারতে শস্ত-খত্ুর প্রভেদ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। 
শল্ত-উৎপাদনে শস্ত-খতুর যথেষ্ট প্রভাব দেখা বার । কারণ খারিফ শস্তকে শীতকালে 
এবং রবি «are Pasta কিংবা বর্ষাকালে চাষ করিলে: শস্তের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, 
ফুল ও ফল ধারণ-ক্ষমতা ব্যাহত হর এবং উৎপাদন হ্রাস পার। সেইজন্য শশ্ত-খতুর 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শস্তের চাষ করা উচিত | 
soya শ্রেণী-বিভাগ ( Classification of Crops ) 

বিভিন্নভাবে শস্তের শ্রেণী-বিভাগ করা যার । ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রণালী- 
গুলি প্রধান 8 

(1) সাময়িক শ্রেণী-বিভাগ্ ( Seasonal classification ) ; 

Q) ব্যবহারিক শ্রেণী-বিভাগ ( Economic classification ) ; 

(8 প্রাকৃতিক বর্গ বা গোত্রানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ( Botanical 
classification ) ; 

(9 জীবনকাল অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ ( Classification based on 
life-cycle ) ; 

(5) আবাদ-প্রণালী অনুযারী শ্রেণী:বিভাগ ( Classification 
according to cultural methods ) | 

(1) সাময়িক শ্রেণী-বিভাগী ( Seasonal classification )% বৎসরের 
যে-কোন সময়ে যে-কোন ফসলের চাষ করা যায় না ; কারণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার 
উপর শশ্ত-চাষ একান্তভাবে নির্ভরশীল | বিভিন্ন শম্তের বিভিন্ন প্রকার জল, তাপ, 
আর্দ্রতা ও আলোকের প্রয়োজন । খতুভেদে এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থার যথেষ্ট 
তারতম্য হইয়া থাকে। সাময়িক শ্রেণী-বিভাগে wre মোটামুট দুই ভাগে ভাগ 
করা হয়; বথা--খারিফ (Kharif) 49 ও রবি (Rabi) শল্ত । সাধারণতঃ 
ইংরাজীর এপ্রিল মান হইতে সেপ্টেম্বর মান পর্য্যন্ত সময়কে খাঁরিফ খাতু এবং 
অক্টোবর মাস হইতে মার্চ মাস পর্য্যন্ত সময়কে রবি ag বলা হয়। স্বাভাবিকভাবেই 
খারিফ খতুতে যে সকল TT চাব করা হয়, তাহাদিগকে খারিফ AT এবং রবি 
age যেসকল M3 চাষ করা হয়, তাহাদিগকে রবি ag বলা হয়। খারিফ 
শন্তের জন্য সাধারণতঃ অধিক বৃষ্টিপাত, অধিক তাপ ও অধিক আর্দ্রতা প্রয়োজন ; 
পক্ষান্তরে রবি শস্তের জন্য অল্প তাপ ও অল্প আর্দরতার প্রয়োজন । রবি শস্ত বৃষ্টির 
জল খুব কম পায় বলিয়া, এই সকল শন্ত-চাষে জলসেচন কর! প্রয়ৌজন। ধান, 
. পাট, শণ, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, তামাক, রেডি, বেগুন ইত্যাদি খারিফ শস্তের 
অন্তর্গত এবং গম, কপি, টোমাটো, সরিষা, আলু, মটর, ছোলা, মন্থর ইত্যাদি 
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রবি “req অন্তর্গত | তিল, বরবটি প্রভৃতি কতকগুলি ফসল রবি ও খারিফ উভয় 
খতুতেই চাষ করা চলে। BR রবি ও খারিফ উভয় খতুরই অন্তর্গত । একটি কথ! 
মনে রাখা আবশ্যক যে, খারিফ শস্তমাত্রেই অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় ; যেমন-__ 
ভুট্টা, জোয়ার প্রভূতে। কতকগুলি ফসল অন্ন বৃষ্টি এমন কি অনাবৃষ্টিতেও চাষ করা 
চলে। আবার আলু, কপি প্রভৃতি কতকগুলি রবি শন্তের প্রচুর পরিমাণ জলের 
প্ররোজন হয়। উপযুক্ত জলসেচন ব্যতিরেকে এই সকল PAA চাৰ কর! একপ্রকার 
অসম্ভব বলিলেই চলে । 

(2) ব্যবহারিক শ্রেণী-বিভাগ (Economic classification) £ শন্তের 
ব্যবহার অনুযায়ী তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াছে। এই শ্রেণী- 
বিভাগের নামই ব্যবহারিক শ্রেণী-বিভাগ ৷ নিয়ে বিভিন্ন শম্তের নাম দেওয়া হইল £_ 

(i) খাদ্যশস্য (09:9919)__ধান, গম, ভুট্টা, যব, জই, জোয়ার ইত্যাদি | 

Gi) ভাইলশস্ত ( Pulses )__ছোলা, মটর, মন্থর, মুগ, অড়হর, বরবটি, কলাই 
ইত্যাদি। 

(iii) তৈলবর্গ (011 seeds )__সরিষা, cafe, চীনাবাদাম, তিসি, তিল, রাই 
ইত্যাদি ৷ 
. Gv) তন্তবর্গ ( Fibre crops )_ পাট, তুলা, শণ, মেস্তা ইত্যাদি । 

(৮) মিষ্টবর্গ বা শর্করাজাতীয় শস্ত (Sugar ০:০৪) ইক্ষু, বীট, খেজুর, 
তাল ইত্যাদি | 

(vi) পশুখাদ্য (Fodder ০৮০০5)-ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, লুসার্ণ, বারশিম, 
বরবটি, গিনি ঘাস, নেপিয়ার ঘাস, aN ইত্যাদি৷ 

(vii) Jag ag (Root ৩:০০৪)-_-আদা, হলুদ, মূলা, গাজর, শালগম, বীট, 
মিষ্ট আলু ইত্যাদি । 

(viii) দেশী সবজি (Country vegetables )—লাউ, কুমড়া, শসা, 
বেগুন, উচ্ছে, করলা, পটোল, ঢেড়স, face, শিম ইত্যাদি ৷ 

(ix) বিলাতী wafer (English vegetables)—=tq, ফুলকপি, বাঁধাকপি, 
ওলকপি, টোমাটো, লেটুস্‌ ইত্যাদি 1 

() ফল ( Fruits ety, জাম, কলা, লিচু, কাঠাল, পেয়ারা, জামরুল, 
গোলাপজাম, আতা, আনারস, লেবু ইত্যাদি । 

(xi) মসলাজাতীয় শস্য (9791599)__লব্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, মৌরী, 
মেথী, ধনে, জিরা ইত্যাদি । 

(xii) নেশাজাতীন় “tw (Nacrotics)—ol, কফি, তামাক, আফিম, গাঁজা, 


সিদ্ধি, পান ইত্যাদি | 
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(xiii) রঙজাতীয় AD (Dyes )—ala, পলাশ, জাফরাণ, মেহেদী, FIT 
প্রভৃতি। 
(xiv) কাষ্ঠ (Timbers )-_শাল, সেগুন, মেহগিনি, দেবদারু, শিশু, কাঠাল, 
বাবলা ইত্যাদি | 
(xv) শাকজাতীয় শল্য ( Potherbs )-_পালং, নটে, পুদিনা ইত্যাদি ৷ 
(3) প্রাকৃতিক বর্গ বা গোত্রানুযায়ী শ্রেণীবিভাগী ( Botanical 
classification ) 2 বিভিন্ন "a বিভিন্ন প্রাকৃতিক বর্গের অন্তর্গত । পুংকেশর, 
গর্ভমুণড ও গর্ভকেশরের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহাদের এই প্রকার 
শ্রেণী-ৰিভাগ করা হইয়াছে। নিয়ে কতকগুলি প্রধান প্রধান শস্ত-বর্গের নাম দেওয়া 
হইল £ 
() অর্ধপ-গোত্র ( Crucifereae )__সরিবা, রাই, মূলা, ফুলকপি, বাধাকপি, 
শালগম ইত্যাদি | 
(ii) জবা-গোত্র ( Malvaceae )_তুলা, ঢেঁড়স ইত্যাদি | 
Gii) শিক্ষি-গৌত্র ( Leguminosae )__ছোলা, মটর, মুগ, মন্থর, অড়হর, 


ait, বরবটি, ধৈঞ্চা, শণ ইত্যাদি | 
(iv) কুম্মাগু-গোত্র ( Cucurbitaceae )-__লাউ, কুমড়া, শসা, উচ্ছে, করলা, 


তরমুজ, খরমুজ ইত্যাদি | 
(৮) বার্তাকু-গোত্র (Solanaceae)—alq, বেগুন, টোমাটো, তামাক, লঙ্কা 


ইত্যাদি 
i) এরগু-গোত্র (Buphorbiaceae)—cafS ইত্যাদি | 
(vil) লিলি-গৌত্র (Liliaceae) — পিয়াজ, রসুন, শতমূলী ইত্যাদি | 
(viii) ধান্য-গোত্র (Gramineae)—ধান, গম, যব, জই, জোয়ার, বাজরা, 


ভুট্টা, Be ইত্যাদি | 
(ix) ূ্্যমুখী-গোত্র ( Compositeae —cipy, আর্টিচোক, za 


ইত্যাদি। 
(=) আদা-গোত্র ( Zingiberaceae )—আদ|, হলুদ ইত্যাদি। 
Gi) তিসি-গোত্র ( Liniae)— fofi ইত্যাদি। 
Gii) পাট-শ্োত্র ( Tiliaceae )-পাট ইত্যাদি। 
(xiii) খাজর-গোত্র ( Umbelliferae )_গাজর ইত্যাদি। 
(4) জীবনকাল অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ ( Classification based on 
life-cycle )£ জীবনকাল অনুযারী শস্তকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। 
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O বর্ষজীবী (Annual )_ ধান, গম, পাট, ছোলা, যুগ, মন্থর, আলু Bz, 
ফুলকপি. বাবাকপি, সরিবা, তিল, চীনাবাদাম, বরবটি, বেগুন, fA, ঢেড়স 
ইত্যাদি | 

Gi) দ্বি-বর্ষজীবী (Biennial )_ মূলা, শালগম, গাজর ইত্যাদি । ইহারা 
প্রথম AOS মূলের মধ্যে Ata সঞ্চয় করিরা রাখে । 

(ii) AA বা চিরজীবী (Perennial )গিনি ঘাস, নেপিরার 
ঘাস, আদা, হলুদ, আম, জাম, কাঠাল, লিচু, জামরুল ইত্যাদি ৷ 


(5) আবাদ-গ্রণালী অনুবারী শ্রেণীবিভাগ (Classification accord- 
ing to cultural methods )3 “3 আবাদে বিভিন্ন করণীয় কার্যের তারতম্য 
অনুসারে শস্তের শ্রেণীবিভাগ করা বার । 

(i) জলসেচনের তারতম্য অনুসারে শস্তকে ছুই ভাগে ভাগ করা বার়। আনু, 
কপি ইত্যাদি শশ্তে জলসেচন ( কৃত্রিম) প্রয়োজন হয়; কিন্তু ধান, পাট, ভুট্টা, 
জোয়ার ইত্যাদি শস্তে সাধারণতঃ জলসেচন প্রয়োজন হয় না। অবশ্য এই প্রকার 
শ্রেণী-বিভাগ ঠিক সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু নয়। অবস্থাভেদে একই “a জলসেচন দ্বারা অথবা 
জলসেচন ব্যতিরেকেও আবাদ করা ASI) এই প্রকার শস্তের AP? উদাহরণ 
হিসাবে গমের নাম করা বায় | 


(ii) মাধ্যমিক পরিচর্যার (interculture) তারতম্যের ফলেও ANF দুই 
ভাগে ভাগ কর! যায়। আলু, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি শস্তে মাধ্যমিক AR করা 
প্রয়োজন ; কিন্তু শণ, মেক্তা, সবুজসার-জাতীয় গাছ গ্রভৃতিতে কোন মাধ্যমিক 
পরিচর্যার আবশ্যক হয় না। অবশ্য কোন কোন শস্ত মাধ্যমিক পরিচর্য্য| দ্বারা বা 
উহা! ব্যতিরেকেও আবাদ করা সম্ভব । উদাহরণস্বরূপ গম ও জইয়ের নাম কর! 
যাইতে পারে | 

Gii) কোন কোন সময়ে একই প্রকার কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য কতক- 
গুলি শস্য লইয়া এক-একটি শ্রেণী গঠন করা হয়। মুলা, গাজর, শালগম ও বাঁট 
বিভিন্ন গাছের aege হইলেও, ইহাদের চাষের পদ্ধতি একই at) তাই 
ইহাদের লইয়া একটি শ্রেণী গঠন করা হইয়াছে | 


সপ্তম অধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান শস্তের বণ্টন 
( Distribution of leading Crops in West Bengal ) 


ভারতবর্ষ কৃবিপ্রবান দেশ। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
প্রকার শশ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । নিয়ে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শস্ত-. 
গুলির জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের একটি মোটামুটি তালিকা দেওয়া হইল ( 1953- 
54 হইতে 1956-57 খ্ৰীষ্টাব্দের হিসাব )। 


ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ (পুরুলিয়া ব্যতীত ) 


ee eee 
শস্তের নাম জমির পরিমাণ উৎপাদন] জমির পরিমাণ উৎপাদন 
(মিঃ একর) (মিঃ মেট্রিক টন) | (মিঃ একর ) (মিঃ মেট্রিক টন) 


(৫) ধান গ78 25'S (চাউল ) 105 4:2 (চাউল) 
(2) গম 98:95 16'291 0'16 = 

(8) আলু 0:686 11888 0'11 0'405 

(৫) পাট 1:58 4-14 (মিঃ বেল) 0-78 1:96 (মিঃ বেল) 
(6) ইক্ষু 4°45 53°73 0°55 = 

(6) mata 50'788 9564 17698 0°402 

(7) তৈলবীজ 28'247 5'192 0'313 0:00 

(৪) তুলা 16'881 3642 (মিঃ বেল) 0001 0002 (মিঃ বেল) 


থান__-ভারতবর্ষের চাষযোগ্য জমির প্রায় ঠ অংশে ধানের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গ, 
Sea, আসাম, বিহার, অন্ধ, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে প্রচুর 
পরিমাণে ধানের চাষ হয়। তন্মধ্যে উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও অন্ধ প্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক 
ধান উৎপন্ন হয় ॥ ধান ভারতবর্ষের প্রধান MITT । সমগ্র দেশের চাহিদা মিটাইবার 
জন্য এখনও বিদেশ হইতে প্রচুর ধান আমদানি করিতে হইতেছে। 

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই ধানের চাষ হইয়া থাকে । SMG মেদিনীপুর, বর্ধামান, 
চবিবশ পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, . পশ্চিমদিনাজপুর, কুচবিহার, 
জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাগুলি ধানচাষের জন্য প্রসিদ্ধ। 

শীম-_ইহা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রধান IAT | উত্তর প্রদেশ, পূর্বপাঞ্জাব, বিহার, 
মধ্যগ্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্য গমচাষের জন্য প্রসিদ্ধ । Fats রাজ্যে গমের চাষ RT 

পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ নাই বলিলেই চলে । বর্তমান কালে থাগ্ঘশস্তের অভাব 

কৃ. বি. 946 


$82 উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি-বিজ্ঞান 


মিটাইবার জন্য কিছু কিছু গম চাষ করা হইতেছে। মুখিদাবাদ, নদীরা, বর্ধমান, 
মালদহ, কুচবিহার, পশ্চিমদিনাজপুর প্রভৃতি জেলাগুলিতে গমের চাষ করা হয়। 

ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরা উতর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, AENA, 
মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে এগুলির চাব হয় | 

পশ্চিমবন্গেও ইহাদের কিছু কিছু চাষ হইয়া থাকে | 

ডাইলশস্ত-_ডাইলশস্ত ভারতবাসীর খুব প্রিয় । ভারতের সমগ্র অঞ্চলেই ডাইল- 
STIA চাষ হয়। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজ রাজ্য ডাইল উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ | 

পশ্চিমবঙ্গে মুশিদাবাদ, নদীয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং চব্বিশ 
পরগণ| জেলাতেও ডাইলের চাষ হয় | 

পাট-_-ভারতের মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাধিক পাটের চাষ হয়। বর্তমানে 
আসাম, বিহার ও ব্রিপুরাতে কিছু কিছু পাটের চাষ হইতেছে | 

পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া, মুশিদাবাদ, চবিবশ পরগণা, হুগলী, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার 
প্রভৃতি জেলা পাটচাষের জন্য বিখ্যাত। 

ইচ্ষু_পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ববাধিক পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। 
উত্তর প্রদেশ ইক্ষুচাষের জন্য বিখ্যাত । তাহা ছাড়া, মাদ্রাজ, Kitala, বিহার ও 
পশ্চিমবঙ্গে ইক্ষুর চাষ হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, বীকুড়া, জলপাই- 
গুড়ি, কুচবিহার ও পশ্চিমদিনাজপুরে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয়। 

তৈলবীজ-_সরিষা, তিল, তিনি, cafe, বাদাম প্রভৃতি তৈলবীজ পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, CANE, Atay, কেরালা! প্রভৃতি প্রদেশে প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুশিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাকুড়া, 
হুগলী, বদ্ধমান প্রভৃতি জেলাগুলি তৈলবীজ চাষের জন্য বিখ্যাত৷ 

তামাক-_ভারতবর্ষে অন্ধ, মাদ্রাজ, মহীশূর, বোম্বাই, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি 
রাজ্য তামাকচাষের জন্ত বিখ্যাত । অন্ধ প্রদেশের গুণ্টুর নামক স্থানে ভারতের 
মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ তামাকের চাষ হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাতে তামাকের চাষ ZA | 

তুল1-_-ভারতবর্ষে বোদ্বাই, বেরার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও 
পু্বপারঞ্জাবে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে তুলার চাষ অত্যন্ত কম । চবিবশ পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, 
নদীরা, মুৰ্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতে কিছু কিছু তুলার চাষ হয়। 


অষ্টম অধ্যায় 
কতিপয় ফসলের চাষ-প্রণালী 


বান ( Paddy ) 
[ Scientific name—Oryza sativa, L. ; Family—Gramineae ] 


ভারতবর্ষের তিন-চতুর্থাংশ লোকের প্রধান খাগ্ চাউল। QK প্রায় 8000 
বৎসর পূর্ব হইতে ধানচাবের প্রচলন হইয়াছিল বলিয়৷ ধারণা করা হয়। পৃথিবীর 
জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশও প্রধান ata হিসাবে চাউলের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকে | পৃথিবীতে ধানচাৰ হয় মোট 210 মিলিয়ন একর বা 2,100 লক্ষ একর 
জমিতে এবং মোট চাউল উৎপন্ন হয় প্রায় 110 মিলিয়ন টন। তবে এশিয়াতেই 
ইহার সর্বাধিক চাষ হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের মোট ধানের জমির পরিমাণ প্রায় 
778 মিলিয়ন একর, আর চাউলের মোট উৎপাদন প্রায় 258 মিলিয়ন টন। 
ভারতবর্ষে সমতল অঞ্চলে এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে 3,000 হইতে 5,000 ফুট উচ্চতার 
মধ্যে ধানের চাষ হইয়! থাকে । 

জমির পরিমাণের বিচারে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রথম হইলেও, ফলনের 
দিক হইতে ইহার স্থান প্রায় সর্বনিয়ে । পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে একর-প্রতি ধানের 
উৎপাদন বেশী, সেগুলি হইল ইটালি (8,960 পাউ), জাপান ( 3,450 পাউণ্ড ), 
চীন (2,488 পাউণ্ড) এবং TEN (2,145 পাউও)। ভারতে একর-প্রতি 
ধানের ফলন মাত্র 1,344 পাউণ্ড বা 610 কিলোগ্রাম এবং চাউলের ফলন 
প্রায় 700 পাউণ্ড বা 317 কিলোগ্রাম | 

পশ্চিমবঙ্গের ধানের জমির মোট পরিমাণ 105 মিলিয়ন একর এবং একর-প্রতি 
ধানের ফলন প্রায় 18 মণ বা 671 কিলোগ্রাম এবং চাউলের ফলন প্রায় 11:2 
মণ ql 4185 কিলোগ্রাম | পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, চবিবশ পরগণা, বর্ধমান, 
মুিদাবাদ, নদীর! ও মালদহে ধানের চাষ বেণী হয়। 

ধান বিভিন্ন জলবামু সহ করিতে পারে । সাধারণতঃ 50 ইঞ্চি বা 7620 
সের্টিমিটার হইতে 200 ইঞ্চি বা 508 সেটিমিটার বৃষ্টপাতে 70° হইতে 75° 
ফাঃ তাপমাত্রায় ধানের চাষ করা যাইতে পারে। 30° দক্ষিণ অক্ষাংশ হইতে 
40° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত ভূভাগে এবং AAT হইতে 8,000 ফুট অথবা 1524 
কিলোমিটার উচ্চতাবিশিষ্ট অঞ্চলে ধানের চাষ করা বায়। ধানের পক্ষে এটেল- 
দোত্খাশ মৃত্তিকা আদর্শ মৃত্তিক! বলিয়া বিবেচিত হইলেও, প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকায় 


ধানের চাব করা যায়। 
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পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ তিন প্রকার ধানের চাষ দেখা বার sll) আউশ 
বা শরকালীন ধান (Aus or Autumn paddy), (2) আমন বা 
হৈমন্তিক ধান (Aman or Winter paddy) ও (8) বোরো! বা বসন্ত- 
কালীন ধান (Boro or Spring paddy)! আবার আউশ ধানের মধ্যে ছুলার, 
সাতিকা ইত্যাদি কয়েকটি জল্দি জাতের ধানকে অনেক সময় গ্রীষ্মকালীন 
ধান (Summer paddy ) নামেও আখ্যাত Fal যায় ; কারণ এই জাতীর ধান 
গ্রীগ্মকালে বপন করিলে, Aarra? কাটিবার উপযোগী হর।- কিন্তু মাঝারি ও 
নাবি জাতের আউশ ধানকে শরৎকালীন ধান নামে আখ্যাত করা হয়; কারণ 
এইগুলি শরৎকালে কাটিবার উপযোগী হয়। আউশ ধান বপনের পর একটি নির্দিষ্ট 
কাল পরে পূরণতাপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ইহা সাময়িকভাবে স্থায়ী ( Periodi- 
cally fixed) ধান নামে পরিচিত। কিন্তু আমন ধান রোপণের পর একটি 
নির্দিষ্ট খতু অন্তে al হেমন্তকালে (বথা__সেপ্টে্র মাসের শেষভাগ হইতে নভেম্বর 
মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ) উহাতে ফুল আসে । সেইজন্য ইহাকে নির্দিষ্ট খাতু স্থায়ী 
(Season fixed) ধান নামে অভিহিত করা হয়। বোরো ধান শীতকালে রোপণ 
করিলে বদন্তকালে পাকে, আবার Aasta বা বর্ষাকালে রোপণ করিলে আউশ 
ধানের মতো শরৎকালে পাকে | সেইরূপ আউশ ধানকেও শীতকালে বপন ব| রোপণ 
করিলে, CITAI ধানের ACH] বসন্তকালে পাকে | 

আউশ ধান বোনার সময় মে ও জুন মাস অথবা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস এবং কাটার 
সময় জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস অথবা শ্রাবণ ও ভাদ্র মান AGE! আমন ধান 
সাধারণতঃ জুন কিংবা জুলাই মাসে অথব। জ্যৈষ্ঠ ও আযাঢ় মাসে বীজতলায় বপন করা 
হয় এবং রোপণ কর! হয় জুলাই ও আগষ্ট মাসে ( ১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই আগষ্ট 
পর্ধ্যন্ত ) অথবা আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এবং কাটা হয় ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে 
qaal অগ্রহায়ণ ও পৌৰ মাসে। বোরো! ধান বপন করিবার সময় সাধারণতঃ নভেম্বর 
মাস ; ডিসেম্বর মাসে ইহা রোপণ করা হর এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে অথবা চৈত্র ও 
বৈশাখ মাসে কাটা হয়। অবশ্য প্রকার-ভেদে ( Varietal difference ) এই তিন 
প্রকার ধানচাষের সময়ের কোন কোন ক্ষেত্রে তারতম্য হইয়া থাকে | 
চাষ-পদ্ধতি (Methods of Cultivation ) 2 

আউশ ধান £ আউশ ধান জমিতে হাতে ছিটাইয়া (broadcasting), অথবা 
সারিতে বোনা (line sowing) হইয়] থাকে । মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী 
প্রভৃতি জেলায় ভূতদুড়ি, কেলে, আ্রাশকাট|, ঝাঁঝি ইত্যাদি কয়েকটি নাবি জাতের 
আউশ ধান বীজতলার চারা প্রস্তুত করিয়া চারাগুলি 21 হইতে 25 দিনের হইলেই 
জমি কাদাইয়া (puddling ) তাহাতে স্থায়ভাবে রোপণ . করা হয়। হাতে 
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ছিটাইয়া বুনিলে একর-প্রতি প্রায় এক মণ ব| 87 কিলোগ্রাম, এবং সারিতে বুনিলে 
20 হইতে 25 সের বা 18 হইতে 24 কিলোগ্রাম বীজ ati জমিতে রোপণ 
করিলে একর-প্রতি বীজ লাগে মাত্র 12 হইতে 15 সের বা 11 হইতে, 14 কিলো-...:: 
ami সারিতে বীজ বুনিলে সারি হইতে সারির দূরত্ব 9 হইতে 12 ইঞ্চি বা 24 f 
হইতে 80 সের্টিমিটার রাখিয়া বীজ বপন করিতে হয় এবং গাছ একটু বড় হইলে 
8-4 ইঞ্চি a1 7 হইতে 10 সেন্টিমিটার দূরে দূরে চারা রাখিয়া অবশিষ্টগুলি তুলিয়া 
ফেলিতে হয়। আউশ ধান রোপন করিলে সারি ও গাছের দূরত্ব (6x6) ইঞ্চি বা 
(15 x 15) সের্টিমিটার অথবা (6 x 9) ইঞ্চি বা (15x24) সেটিমিটার দিতে হইবে 
এবং প্রতিটি গর্ভে 1টি হইতে 2B চারা রোপণ করিতে হইবে। বীজ বুনিবার বা চারা 
রোপণ করিবার 5-6 সপ্তাহ পরে আগাছা বিনাশ, মাটি আল্গা করা ও সার প্রয়োগ 
. করিবার জন্ত জমিতে নিড়ান দেওয়া আবগ্তক। রোয়া আউশের জমিতে জাপানী 
নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে । ধান কাটবার সময়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 

রাখিতে হয়। আউশ ধানের একটি প্রধান সমস্ত৷ হইল GAGA (lodging ) ও 
ধান afaa পড়! (shattering)! 77 বেশী পাঁকির়া গেলে, গাছ মাটিতে 
গুইয়া পড়ে এবং গাছ হইতে ধানগুলি ঝরিয়া যায়। ফলে প্রচুর ফসল নষ্ট হয় 
এবং ধানের গুণ (quality ) নষ্ট হইয়া যায়। ধানগাছের খড় বখন সবুজ হইতে 
গীতবর্ণে ( Greenish yellow ) পরিণত হয়, তখনই ধান কাটিবার উপযুক্ত সময়। 

আমন ধান £ 

বোনা আমন € Broadcasted Aman ) 2 পশ্চিমবঙ্গে মোট ধানের জমির 
প্রায় শতকরা 80 ভাগ এবং মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় শতকরা %0 ভাগ জমিতে 
রোয়া আমন ধানের চাষ করা হয়। কয়েকটি জাতের আমন ধানের বীজ স্থায়িভাবে 
জমিতে বপন করিয়াও চাষ করা যায়। যে সকল স্থানে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ে, 
যেখানে জলের গভীরতা 44/5 ফুট অর্থাৎ 187 সের্টিমিটার হইতে 180 সেন্টিমিটারের 
বেশী হয় এবং যেখানে বৃষ্টিপাত অল্প বলিয়া জমি কাঁদা করিয়া ধান রোপণ করা সম্ভব 
হয় না, সেইরূপ জমিতে বোনা আমনের চাষ করা হয়। ইহাতে একর-প্রতি বীজ 
লাগে প্রায় 30 সের বা 28 কিলোগ্রাম । বোনা আমনের চারা একটু বড় হইলেই 
নিড়ান দিয়া বা লাঙ্গল দিয়া গাছের সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং আগাছা বিনষ্ট কর! 
হয়। এফ. আর., কুমড়াগোড়, তিলককাচারি, আছড়া 1081], 48-B (F. R. 
48-3 ) ইত্যাদি জাতের ধান বোনা আমন হিসাবে চাষ করা হয়। 

catal আমন ( Transplanted Aman 3 

মাটি (Soil জলের জুবিধ! থাকিলে যে-কোন জমিই রোয়া আমন চাষের 
উপযোগী । তবে বর্ষায় জল দাড়ায়, এমন নীচু জমি এই ধানচাষের বিশেষ উপযোগী । 
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কাদা ও এটেল মাটি আমন ধান চাষের পক্ষে প্রশস্ত । ইহার জমি একটু অস্রভাঁবাপন্ন 
(PH 5—8) হইলেও কোন অসুবিধা হয় না। 

চার! প্রস্ততকরণ ( Raising of seedling )-_ছুই প্রকার উপায়ে ইহার 
বীজতলা প্রস্তুত করা বার_) শুদ্ধ বীজতলা ও (ii) TE বীজতলা | শুদ্ধ 
বীজতলার জন্য জমিতে উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি ঝুরঝুরে, নরম ও সমতল 
করিতে হয়। বীজতলা প্রস্ততের পূর্বে জমিতে একর-প্রাতি 20—40 গাড়ী পচা ও 
CF গোবর সার অথবা কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করিতে হয়। বীজতল! চারা বপনের 
উপযোগী হইলেই, উহাতে শু বীজ হাতে ছিটাইয় বপন করিয়া হাল্কাভাবে লাঙ্গল 
দিয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। বীজতলা হইতে জল-নিফাশনের উত্তম ব্যবসথ। 
রাখিতে হইবে। ee বীজতলার চারা কষ্টমহিষ্ণু হয়, বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয় 
না, কিন্ত ইহাতে অধিক আগাছা! উৎপন্ন হয় | 

আরজ বীজতলায় অস্কুরিত বীজ ফেলা হয় ; ইহাতে খরচ কম পড়ে এবং আগাছা 
কম হয়। agho করিবার জন্য বীজগুলিকে 19 ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, 
অতিরিক্ত জল ফেলিয়া দিয়া বীজগুলি ভিজা বস্তার উপর বিছাইয়| উহার উপর ভিজা 
Tel চাপা দিতে হয়। অনেক সময় বীজ 19 ঘণ্টাকাঁল ভিজাইয়াও বপন করা er | 
জমিতে বপন করিবার পর অস্কুরিত বীজ যাহাতে পাখীর! না খায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে 
হইবে। সাধারণতঃ বী্তলায় একর-গ্রতি 23—4 মণ বা 90 হইতে 150 কিলোগ্রাম 
বীজ লাগে। এক একর বীজতলার চারা দিয়া 6 হইতে 10 একর জমি রোপণ করা 
হয়। 4—6 সপ্তাহ পরে চারা রোপণের উপযোগী হয়। একর-প্রতি 10 পাউণ্ড q 
4 কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন ( 50 পাউণ্ড বা 28 কিলোগ্রাম আযামোনিয়াম্‌ সালফেট্‌ ) 
চারার বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট | 

জল ( Water )_ধানচাষে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে জলের ব্যবহারই 
প্রধানতম প্রয়োজন। আবার মোট জলের পরিমাণ অপেক্ষা বিভিন্ন সময়ে জলের 
প্রয়োজনই অধিকতর গুরুতপূর্ণ। জলের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া ধানগাছের 
জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা বায়। বথা-0) Tillering phase—4 সময় 
ধানগাছ ঝাড়াল হয় ; এই অবস্থায় জমিতে 29" বা 5 হইতে TS সেন্টিমিটার 
গভীর জল থাকা! প্রয়োজন 1 (2) Growth phase—q3 অবস্থায় গাছের বুদ্ধি বেশী 
হয়। গাছের এই পর্যায় সপ্তম সপ্তাহ হইতে গাছে ফুল আসার সময় পর্য্যন্ত । এই 
সময় জমিতে 9 হইতে 12 ইঞ্চি বা 24 হইতে 30 সেন্টিমিটার জল থাকা, প্রয়োজন | 
(8) Development phase—লময় জমির মাটি কেবলমাত্র ভিজা থাকিলেই চলিবে | 

জমি প্রস্ততকরণ (Land Preparation) _মাঘ-ফান্বন মাসে বৃষ্টির সুযোগ 
meal যথাসস্তব লাঙ্গল দিয়া ধানগাছের গোড়াগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয় । তারপর 
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বর্ধারভ্তের সময় জমিতে সবুজদারের চাষ করিতে হয়। চারা লাগাইবার পুর্ব 
জমিতে জল দীড়াইলে সবুজসারের গাছের নরম ও সবুজ ডাঁটাগুলি লাঙ্গল দিয়া জমিতে 
মিশাইয়া দিতে হয়। চার! লাগাইবার অন্ততঃ ছুই সপ্তাহ পূর্বে সবুজসারের গাছ 
মাড়ানো উচিত। তারপর জুলাই মাসের শেষভাগে জমিতে জল থাকিলে, লাঙ্গল 
ও মই দ্বারা 2/8 বার চাষ দিয়া জমি কাঁদা ( puddling ) করিতে হয় । কারণ 
রোয়া আমন ও আউশ ধান রোপণ করিতে হইলে, জমি কাদানোর বিশেষ প্রয়োজন 5 
জমি কাদা করিলে জমিতে একটি aces বা নিশ্ছিদ্র স্তরের ( [npervi- 
ous 159:) স্থষ্টি হয় ; ফলে জল চুয়াইয়া নষ্ট হইতে পারে না। 

চারা-রোপণ ও গাছের দূরত্ব (Transplanting & Spacing)—পরীক্ষার 
সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, 15ই জুলাই হইতে 15ই আগষ্ট পর্য্যন্ত চারা রোপণের 
প্রকৃষ্ট সময়। Sha জমিতে বিলম্বে চারা রোপণ করা যাইতে পারে। জুলাই ও 
আগষ্ট মাসের মাঝামাঝির মধ্যে চারা রোপণ করিলে 1212" বা (30 x 30) 
সেটিমিটার, 9" x 9" বা (24x24) সেটিমিটার, 6” x 6% বা (15x15) সেটিমিটার 
দুরত্বেই চারা রোপণ করা ভালো। উপযুক্ত সময়ে চারা রোপণ করিলে একগোছার 
2/8ট করিয়া চারা লাগানোই যথেষ্ট । যত নাবি করিয়া চারা রোপণ করা হইবে, গাছ 
হইতে গাছের দূরত্ব ও সারি হইতে সারির দুরত্ব ততই কম হইবে এবং গোছাতে চারার 
সংখ্যাও বেদী (10টি__19ট) দিতে হইবে । 4 হইতে 5 সপ্তাহ বয়সের চারা রোপণ 
করাই ভালো ॥ জমিতে উত্তমরূপে সার প্রয়োগ করিয়া 15ই সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ধান 
রোপণ করা চলে ; কিন্তু তাহার পরে রোপণ করিলে দিন-প্রতি 5% ফলন হ্রাস পায়। 

মাধ্যমিক পরিচর্য্য। (Interculture )_ চারা রোপণের প্রায় সাতদিনের 
মধ্যে গাছ মাটিতে লাগিয়া যায়। তারপর 7-8 সপ্তাহ AGS গাছ হইতে শাখা বা 
বিরান (tillering) বাহির হয়। এই সময় জমিতে কম জল রাখা আবশ্যক ; কারণ 
ইহাতে গাছের ঝাড় কাটতে সুবিধা হয় 

জমিতে যাহাতে আগাছা না জন্মে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। আগাছা ছোট 
থাকিলে সেগুলি হাত দিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয় । নতুবা কোদাল কিংবা জাপানী 
নিড়ানির সাহাব্যে মাটি কোপাইয়া অথবা সারির মধ্যবত্তী স্থানের মাটি ঘাঁটিয়া আগাছা 
নষ্ট করিতে হয় | ধানের দানা শক্ত হইবার পর জমি হইতে জল বাহির করিয়া জমিকে 
শুদ্ধ করিয়া দিতে হয় । 

সার-প্রয়োগ (015057108)__নাইন্রোজেন, ফস্ফেট্‌ ও পটাসিয়াম্‌ সারের মধ্যে 
ধানচাষের পক্ষে নাইট্রোজেনের প্রয়োজনই সর্বাধিক 1 ভারতীয় মাটিতে ART পরিমাণে 
পটাঁশ থাকার, ধানের জন্তু পটাশ সারের বিশেষ প্রয়োজন নাই। ফদ্‌ফেট্‌ সার 


প্রয়োগেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না; তবে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের অপকারিতা 
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ত্রাস করিবার জন্য ফদ্‌ফেট সার প্রয়োগ করা উচিত। আমন ধান সাধারণতঃ 
aie জমিতে চাষ করা হইয়া থাকে । এই প্রকার জমিতে চুয়ানো (leaching) ও 
ডিনাই্রফিকেশন (Denitrification) প্রক্রিয়ার প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়। জ্যামোনিয়াম্‌ নাইট্রেটের চুয়ানো বেশী হয় বলিয়া, আযামোনিয়াম্‌ সালফেটু 
ধানের সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফসফেট সার জমি-গ্রস্ততের সময় প্রয়োগ 
করা উচিত। বেখানে ধানে সবুজ্গনার প্রয়োগ করা হয়, সেখানেই একর-প্রতি 14 
সণ বা 56 কিলোগ্রাম সুপার ফসফেট প্রয়োগ করা প্রয়োজন | 

পরীক্ষা দ্বারা দেখ| গিয়াছে বে, ধানের জন্য একর-প্রতি 30—50 পাউও বা 
18—22 কিলোগ্রাম নাইট্রোজেনের stage) এই নাইট্রোজেনের কিয়দংশ জৈব 
সারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট অংশ অজৈব রাসায়নিক সারের মাধ্যমে জমিতে প্রয়োগ 
করিতে হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে জমিতে সার প্রয়োগ করা হয় ; ষথা__ 
একর-প্রতি 10—15 গাড়ী পচা গোবর সার অথবা কম্পোট সার, 50—60 সের বা 
46—56 কিলোগ্রাম আযামোনিরাম্‌ সালফেট এবং 13 মণ বা 56 কিলোগ্রাম 
ঈপার ফদ্‌ফেট্‌ জমিতে সবুজসারের চাষ করিলে, গোবর বা কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ 
করিবার প্রয়োজন হর ay | 

ধান্য কর্তন ( Harvesting )-__খড় সম্পূর্ণরূপে হল্দে হইয়া গেলে কান্তের 
সাহায্যে গোছা গোছ। ধান কাটিয়া, ভালভাবে শুকাইবার জন্ত জমিতে ফেলিয়া রাখা 
Rl পরে আটি বাধিয়া জমি হইতে fam আনা হয়। জলাজমিতে খড়সহ ধান 
কাটা অসম্ভব বলিয়া, শুধু aefa কাটিয়া meq) হয়। পরে শীষগুলিকে শুকাইয়া 
লইয়| মাড়াই করিয়। ধানগুলি পৃথক করিয়| লওয়া হয়। 

Threshing, Milling and Processing—«tq তুলিয়া আনিবার পর ঝাড়াই 
করিয়া, ধান আলাদা করা হয়। দেশী পদ্ধতিতে কাষ্ঠ বা বাশের fates পাটাতনের 
উপর আছড়াইয়৷ কিংবা ধান-মাড়াই যন্ত্রের (paddy thresher) সাহায্যে খড় 
হইতে ধান পৃথক করা হয়। তারপর বাশের কুল! কিংবা! ঝাড়াই-বন্তরের (win- 
mower) সাহায্যে খড়-কুটা এবং ধানের চিটাগুলিকে পৃথক করিয়া লইতে হয় | 

তারপর দেশী পদ্ধতিতে টেকিতে qaa কলে ধান হইতে চাউল বাহির করা 
হয়। A ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অংশে ধান সিদ্ধ ( parboiling ) না 
করিয়া অর্থাৎ আতপ চাউল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তবে ভারতবর্ষের অনেক 
স্থানেই, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে, সিদ্ধ চাউল ব্যবহারের রীতি অধিক প্রচলিত | 
এই পদ্ধতিতে ধান 24 ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হর এবং তাহার 
পর সিদ্ধ করা হয় বা জলীয় বাণ্পে ( steam ) Beg করা হয়। শুকাইয়৷ লইবার 
পর এই সিদ্ধ ধান হইতে চাউল বাহির করা হয়। 


কতিপয় ফসলের চাষ-প্রণালী ৪9 


পৰ্য্যায়ক্ৰমে শস্তের চাষ ( Crop Rotation )__খুব নীচু ও জলাজমিতে 
খান ছাড়া অন্ত কোন শস্ত চাষ করা বায় না বলিয়া, শুধু ধানই চাষ করা হয়। ধান 
কাটিয়া লইবার পর উচু জমিতে মুগ, খেসারি+ ছোলা ইত্যাদি চাষ করা চলে | 
এই সমস্ত শিন্বি-জাতীয় গাছ জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবন্ের কোন কোন 
স্থানে আমন ধানের পূর্ব জল্দি আউশ ও পাট চাষ করা হয়। বর্তমানে আউশ ও 
আমন ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সবুজসারের oo শিক্ষিজাতীয় গাছের চাষের প্রচলন 
হইতেছে। জল্দি আমন ধানের পরে গম এবং সেচের সুবিধা থাকিলে শীতকালীন 


সব্জির চাষ করা যাইতে পারে। 

কীট-পতঙ্গ ও রোগ £ ৫) কীট-শক্রু (Insect pests —(i) atan 
পোকা, (ii) লেদা পোকা, (11) পামরী পোকা, (iv) গাধী পোকা ইত্যাদি । 

(9) ধানের রোগ (Diseases )—(i) চিটে রোগ, Gi) ধসা রোগ 
( Paddy blast ), (iii) গোড়া-পচা রোগ ( Foot rot ), (iv) ডাাটা-পচা রোগ 
(Stem rot), (v) শারীর-বুত্তীর রোগ (Physiological disease), (vi) aÑ} 


( Pansukh disease ) ইত্যাদি | 


খানের জাতি বা প্রকার ( Vari 
আউশ (Aus)? (বোনা আউশ ( Broadcasted Aus ) 2 
(1) চিনুস্থর!-12_সাতিক! ( Chinsurah- 
12—Satike )উড়িষ্যা হইতে ইহা আমদানি করা হইয়াছে এবং 1958 খ্রীষ্টাব্দে 
চাষের জন্য অনুমোদিত হয়। বোনার পর প্রায় 75—80 দিনে কাটিবার উপযোগী 
হয়। উচু-নীচু সকল প্রকার জমিতেই ইহার চাষ চল! গড় ফলন একর-প্রতি 
15-16 মণ বা 560 হইতে 600 কিলোগ্রাম। মাজগা পোকা, চিটে রোগ ও 
ধা রোগ দ্বারা এই ধান খুব বেশী আক্রান্ত হয়। (2) চিন্সুরা-4_-ছুলার 
( Chinsurah-4—Dular are ( Dumai) (aft আউশ) এবং 
লারকচের ( Larkoch ) (নাৰি আউশ ) স্বর প্রজনন দ্বারা এই জাতের Ë 


হইয়াছে। ইহা পূর্বপাকিস্তান হইতে আনিয়া 1948 Aeta চাষের জন্য অন্থমোদন 
করা হইয়াছে। ল্যাটেরাইট্‌ু ও পলিমাটির উচু নীচু সকল জমিতেই ইহার চাষ কা 
যায়। বুনিবার পর 85—90 দিনে এবং রোপণ করিলে মোট 105—110 দিনে ইহ! 
পাকে। একর-প্রতি গড় ফলন 17-18 মণ বা 684 হইতে 671 কিলোগ্রাম | মাজরা 


পোকা ও চিটে রোগ দ্বারা ইহা মোটামুটিভাবে আক্রান্ত হয়। 
(1) চিন্স্ত্রা- 


at jeties) 2 
(8) নাবি-মোট! আউশ (Late-Coarse Varie 
Satara ( Chinsurah-6—Dhairal )_ পূর্ববপাকিস্তান হইতে আনীত এই 


eties of Paddy ) ¢ 


G) জল্দি (Early )2 
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ata 1949 শ্রী্টান্দে চাষের জন্য অনুমোদিত হয়। এই ধান বুনিলে 90—95 
দিনে এবং রোপণ করিলে মোট 110—115 দিনে পাকে । একর-প্রতি গড় ফলন 
18—20 মণ বা 670—740 কিলোগ্রাম; চিন্স্থরাতে 25-26 মণ বা 930—970 
কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়াছে । বোনা আউশের মধ্যে ইহার ফলনই 
সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহার চাউল মোটা ও লাল্চে। চিটে রোগ, ধসা রোগ ও 
মাজরা পোকা দ্বারা ইহা সহজেই আক্রান্ত হয়। (9) চিন্ন্বুরা-৪__মারিচবুটি 
( Chinsurah-8—Marichbutti )—1948 zie ইহ| চাষের জন্য অনুমোদিত 
হয়। এই ধান বুনিলে 90—95 দিনে এবং রোপণ করিলে মোট 105—110. দিনে 
পাকে। একর-প্রতি গড় ফলন 25-26 মণ বা 980—970 কিলোগ্রাম ; fano 
প্রায় 8] মণ বা 11:56 কুইণ্টাল ফলন পাওয়া গিয়াছে। ইহা বেশ অনারুষ্টি সহ 
করিতে পারে। ইহা চিটে রোগ ও মাজরা পোকা দ্বারা কম আক্রান্ত হয় | 

(0) নাবি-সরু আউশ (Late-Fine Varieties): (1) চিন্সুর!-10 
_চীরনক্‌ (Chinsurah-10—Charnock)—aecifeata হইতে আনীত এই 
ধানটি 1948 গ্রষ্টাব্দে চাষের জন্য অনুমোদিত হয়। বোশার পর 100—105 দিনে 
এবং রোপণ করিলে মোট 110—115 দিনে ইহা পাকে । চাউল খুব সরু, লম্বা ও 
সাদা Wer! একর-প্রতি গড় ফলন 18—20 মণ বা 670—740 কিলোগ্রাম । 
সমতল অঞ্চলে এই ধান চিটে রোগ ও মাজরা পোকা দ্বারা সহজে আক্রান্ত 
হয় না, কিন্ত পার্কত্য অঞ্চলে ইহা খুব বেশী আক্রান্ত হয়। 

যোয়া আউশ (Transplanted Aus): (i) মাঝারি-মোট। ধান 
( Medium-Coarse Varieties ) 2 (1) বাকুড়া-4_ ভূতমুড়ি-36 ( Ban- 
kura-4—Bhutmuri-36 arta ভূতমুড়ি ধান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই 
জাতিটি নির্বাচন করা হইয়াছে এবং 1948 খ্রীষ্টাব্দে ইহা চাষের জন্য অনুমোদন 
লাভ করিয়াছে। ল্যাটেরাইট ও আ্যালুভিয়াল মাটিতে ইহ! চাষ করা যায়। ইহা 
100—105 দিনে কাটিবার উপযোগী হয়। রোপণের পর প্রায় 55 দিনে গাছে 
BT আসে। ইহ! ডাঙ্গ। জমির বিশেষ উপযোগী। একর-প্রতি গড় ফলন 18—20 
মণ বা 670—740 কিলোগ্রাম) 80 মণ বা 11 কুইণ্টাল পৰ্য্যন্ত ফলন পাওয়া 
গিয়াছে। চিটে রোগ ও মাজর| পোক দ্বারা ইহা সহজে আক্রান্ত হয় না। 
চাউলের রঙ লাল্চে। (2) চিন্জ্বরা-2_.কেলে (Chinsurah-2—Kele)— 
হুগলী জেলার কেলে আউশ হইতে এই জাতিটি নির্বাচন করিয়া 1948 খ্রীষ্টাব্দে 
চাষের জন্য অন্থমোদিত হয়। গড় ফলন একর-প্রতি 15-16 মণ বা 560—600 
কিলোগ্রাম ; চিন্‌স্থরাতে 24-25 মণ পর্য্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। অপরাপর বৈশিষ্ট্য 
ভূতমুড়ির Dt | 
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(ii) নাবি-মোট! ধান ( Late-Coarse Varieties )2 (1) বীকুড়া-6 
_ জীশকাটা! (Bankura-6—Ashkata aia আউশ ধান হইতে ইহা 
নির্বাচন করিয়া 1948 খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্য অনুমোদন করা হইয়াছে। চাউলের রঙ 
সাদা । 115—120 দিন পরে ধান পাকে । রোপণের পর 60 দিন পরে ফুল আসে। 
বোনা অপেক্ষা রোয়ার ভালে। হয়। একর-প্রতি গড় ফলন 18—20 মণ বা 
670—740 কিলোগ্রাম ; বাকুড়াতে 82-88 মণ বা প্রায় 12°50 কুইণ্টাল ফলন হয়। 
(9) বীাকুড়া-2-বঝাীবি-34 ( Bankura-2—Jhanji-34 )__ল্যাটেরাইট্‌ অঞ্চল 
হইতে এই জাতিটি নির্বাচন করিয়৷ 1948 Ara চাষের জন্য অন্থমোদন করা 
হইয়াছে | চাউল বাদামী রঙের । রোপণের পর প্রায় 60 দিন পরে গাছে ফুল 
আসে। ধান পাকিতে মোট 105—110 দিন সমর লাগে। একর-প্রতি গড় ফলন 
18—20 মণ ব| 670—740 কিলোগ্রাম ; বীকুড়াতে 25-26 মণ ফলন পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা বোরো ধান হিসাবে চাষ করা যায়। 

1960 খ্রীষ্টাব্দে (1) চিন্্থরা-14--ও. জি.-52 ( Chinsurah-14—O. 0 
52), (2) চিন্ন্ুরা-16- এন, সি.-1626 ( Chinsurah-16—N. C.-1626 ) 
ও (8) চিন্স্থরা-18-__এন্‌ সি.-918 ( Chinsurah-18—N. ©.-918 ) নামে 
তিনটি নূতন জাতের আউশ ধান চাষের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। 


আমন (4787) 8 

(i) জল্দি থান (Early Variety): (1) বাকুড়া--_বাঁদকলম- 
কাটি-65 ( Bankura-1—Bad 7381500150-65)_ ল্যাটেরাইটু অঞ্চলের বাদ 
ভূমির (Bad land) কলমকাটি ধান হইতে এই জাতিটি WZ হইয়াছে । অল্প উচু 
জমিতে ইহার চাষ করা হয়। পলি ও কীকর উভয় মাটিতেই ইহা উৎপন্ন হয় 
আমন ধানের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা আগে পাকে | সাধারণতঃ 20শে সেপ্টেম্বরের 
মধ্যেই গাছে ফুল. আসে । এই ধান পাকিতে 110—115 দিন সময় লাগে। 
একর-প্রতি গড় ফলন 25-26 মণ বা 980—970 কিলোগ্রাম | ইহা বোরো! ধান 
হিসাবেও চাষ করা যায়। (2) বীকুড়া-5__বাদকলমকাটি-7 ( Bankura-5 
—Bad Kalamkati-7 )_-ইহার গুণাগুণ ও ফলন বাদকলমকাটি-6ঠএর মতো | 
(৪) বীকুড়া-37_ চুর্ণকাটি ( Bankura-87—Churnakati )_ ল্যাটেরাইট্‌ 
‘অঞ্চলের স্থানীয় ধান হইতে ইহা নির্বাচিত হইয়াছে এবং 1958 Aeta চাষের জন 
অন্গমোদন লাভ করিয়াছে । মোট 115—120 দিনে এই ধান পাকে এবং রোপণের 
পর 76-78 দিন পরে গাছে ফুল আনে (মেপ্টেম্বরের শেষভাগে বা অক্টোবরের প্রথম 
সপ্তাহে) ৷ একর-প্রতি গড় ফলন 27-28 মণ বা 10—10'5 কুইণ্টাল। পশ্চিম- 
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বন্ধের সর্বত্রই ইহা চাষ করিবার জন্য অন্থনোদন করা হইয়াছে। (4) বাঁকুড়া 
(কে-এক্স-আই-36 ( Bankura—KXT-36 )_কটকতভার| নামক আউশ ও 
Zana নামক আমন ধানের সঙ্কর মিলন ঘটাইয়া, এই জাতির AB করিয়া 1948 
খ্রীষ্টাব্দে চাযের জন্য ইহ! অনুমোদন করা হইয়াছে। মোট 114—118 দিনে এই 
ধান পাকে। রোপণের পর 75—80 দিনে গাছে ফুল আসে । একর-প্রতি গড় 
ফলন 25-26 মণ q) 980—970 কিলোগ্রাম । এই ধানে খই ভালো হয়। 

(i) মাঝারি-জাতের ধান (Medium Variety): (8) বীকুড়া-13-_ 
বাদকলমকাটি-141 (Bankura-13—Bad Kalamkati-141 )_ল্যাটেরাইট্‌ 
অঞ্চলের স্থানীয় ধান হইতে এই জাতিটি নির্বাচন করা হইয়াছে এবং 1948 
Rates চাষের জন্য ইহ অনুমোদন লাভ করিয়াছে । মোট 122—128 দিনে ইহ! 
পাকে । রোপণের পর 92—98 দিনে গাছে ফুল আসে । একর-প্রতি গড় ফলন 
25-26 মণ বা 980—970 কিলোগ্রাম ; বীকুড়াতে 34-35 মণ ফলন পাওয়া যায় | 
এই ধানে খই ভালো হয়। (6) চিনুস্রা-3-_ভাসামীনিক ( Chinsurah-3 
—Bhasamanik )—হুগলী জেলার নাগরা-জাতীয় ধান হইতে ইহা নির্বাচিত 
হইয়াছে এবং 1948 খ্রীষ্টাব্দে ইহা চাবের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। ইহা পলি 
অঞ্চল ও নীচু ল্যাটেরাইট্‌ জমিতে চাষ কর! যায়। মোট 125—180 দিনে ধান 
পাকে। রোপণের পর 95—100 দিনে গাছে ফুল আসে। একর-প্রতি গড় ফলন 
29-80 মণ ব| 105—11-20 কুইণ্টাল ; চিন্জ্রাতে 89-40 মণ ফলন পাওয়া 
গিয়াছে। হুগলী ও বর্ধমান জেলায় চাষের জন্য ইহা অনুমোদিত হইয়াছে। (7) 
চিন্ন্তরা-5__নাগর1-41/14 ( Chinsurah-5—Nagra-41/14)—eat ও 
বর্ধমান জেলার নাগরা-জাতীর ধান হইতে ইহা Z হইয়াছে এবং 1948 
ĝia চাষের জন্ত অনুমোদন পাইরাছে। মোট 125—130 দিনে ধান পাকে | 
রোপণের পর 95—100 দিনে গাছে ফুল আসনে। ইহা মাঝারি পলি জমির 
Sia গড় ফলন একর-প্রতি 27-28 মণ বা 10—105 কুইট্াল ; 
চিন্জ্রাতে 86 হইতে 8? মণ ফলন পাওয়া যার। (8) চিন্ম্থরা-23-_দুপসর 
(Chinsurah-23—D udhsar)—_Sasarqq ধান হইতে Bai সংগ্রহ করিয়া 1948 
নদে চাষের জন অনুমোদিত হয়। কম বর্ষাতেও ইহার চাষ করা চলে। 
ইহা সহজে ভূপতিত (lodging) হয় না। খইয়ের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী | 
মাঝারি পলি জমিতে ইহার চাষ করা যার | মোট 122—128 দিনে ধান পাকে | 
রোপণের পর 92—95 দিনে গাছে ফুল আসে । গড় ফলন একর-প্রতি 27-28 
মণ q 10—105 কুইণ্টাল ; চিন্হ্ুরাতে 86-87 মণ ফলন পাওয়া যায় | উত্তর, 
বঙ্গে চাষের GI ইহা অনুমোদন করা হইয়াছে । (9) চিন্হরা-25-_লাঠিসাল 
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( Chinsurah-25—Latissil )_ পূর্বপাকিস্তান হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া 1948 
Hera চাষের aa অনুমোদিত হয়। মাঝারি পলি জমি ইহার চাষের বিশেষ 
উপযোগী । বর্ষ! কম হইলেও ইহার চাষ কর! যায়। ইহার ডাটা অপেক্ষাকৃত শক্ত 
বলিরা, সহজে ভূ-পতন হয় না এবং শীষ হইতে ধানও সহজে ছাড়ে না বলিয়া, মাড়াই 
করিতে একটু কষ্ট হয়। মোট 122—128 দিনে ধান পাকে । রোপণের পর 
92—95 দিনে গাছে ফুল আসে । গড় ফলন একর-প্রতি 27-28 মণ বা 10--105 
কুইন্টাল ; চিন্জ্ুরাতে 35-36 মণ ফলনও পাওয়া গিয়াছে । (10) চিনুস্রা-11-_ 
কলমা-222 ( Chinsurah-11—Kalma-222 )_ স্থানীয় কলমা ধান হইতে ইহা 
সংগ্রহ করিয়া 1948 খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্য অনুমোদন লাভ করিয়াছে । মাঝারি 
পলি জমিতে ইহা! চাষ করা যায়। মোট 125—180 দিনে ধান পাকে | গড় ফলন 
একর-প্রতি 27-28 মণ বা 10—10°5 কুইণ্টাল ; চিন্স্থরাতে 35-86 মণ ফলনও 
পাওয়া atai চিটে রোগ দ্বারা ইহা সহজেই আক্রান্ত হয়। ইহাতে মুড়ি ভালো 
হয়। বৰ্দ্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলায় পলি জমিতে চাষের জন্য ইহা অনুমোদিত 
হইয়াছে । (11) চিন্সুরা-27- বিলগাসাল (Chinsurah-27—Jhingasail)— 
স্থানীয় ধান হইতে সংগ্রহ করিয়া 1949 খ্রীষ্টাব্দে ইহা চাষের জন্য অনুমোদিত হয়। 
মাঝারি পলি জমি এবং নীচু ল্যাটেরাইট্‌ জমিতে za চাষ করা যায়। মোট 
180-4185 দিনে ধান পাকে । রোপণের পর প্রায় 100 দিন পরে গাছে ফুল আসে। 
গড় ফলন একর-প্রতি 24-25 মণ বা 900—940 কিলোগ্রাম ; চিন্নুরাতে 29-30 
মণ ফলন পাওয়া যায়। ইহা অল্প বৃষ্টিতেও চাষ করা চলে। চিড়া, মুড়ি ও খই 
প্রস্তুতের জন্য ইহা বিশেষ উপধোগী | পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই, বিশেষতঃ হাওড়া, হুগলী, 
বাকুড়া ও বর্ষমানে, চাষ করিবার জন্য ইহা অন্থমোদিত হইয়াছে। (12) foagal- 
13--রূপসাঁল ( Chinsurah-13—Rupsail )__ইহা মাঝারি পলি জমি ও নীচু 
ল্যাটেরাইট্‌ জমিতে চাষ করা যায়। মোট 127 হইতে 182 দিনে ধান পাকে। 
রোপণের পর 98-103 দিনে গাছে ফুল আসে । গড় ফলন একর-প্রতি 24-25 মণ 
a] 900—930 কিলোগ্রাম । ভালে! চাউলের জন্ত এবং লোনা জমিতেও চাষ say 
ata বলিয়া, ইহা অনুমোদিত হইয়াছে (13) চিন্স্থর|-29_ইন্দ্রশাল ( Chin- 
surah-29-—Indrasail )—atatfa পলি জমি এবং নীচু ল্যাটেরাইট্‌ জমিতে 
ইহার চাষ করা চলে। অন্তান্ত মাঝারি জাতের তুলনায় ইহা 7 দিন দেরীতে কাটিবার 
উপযোগী হয়। গড় ফলন একর-প্রতি 24-25 মণ বা 900—930 কিলোগ্রাম | 

ভালে! চাউলের জন্য এবং লোন! জমিতে চাষ করা বায় বলিয়া, ইহ! অনুমোদিত 
kt (14) বীকুড়া-9-_মালতু (Bankura-9—Maltu) ; (15)s বাকুড়া- 
15_বোলদার ( Bankura-15—Bolder ) ; ৫6) বীকুড়|-19_কা tarl- 
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দুবরাজ ( Bankura-19—Kaladubraj); (17) বীকুড়া-11- হারকুম 
( Bankura-11—Harkum ); (18) বীকুড়া-17__দহিজিরা ( Bankura- 
17—Dahijira) ; (19) বীকুড়া-29- সিন্দুরমুখী (Bankura-29—Sindur- 
mukhi) ইত্যাদি জাতের ধানগুলি প্রধানতঃ ল্যাটেরাইটু অঞ্চলে চাষের জন্য 
অনুমোদন লাভ করিয়াছে । (20) বীকুড়ী31_ রঘুসাল ( Bankura-31— 
Raghusail )—16 ফলন একর-প্রতি প্রায় 27-28 মণ বা 10—105 কুইল্টাল ; 
বাকুড়াতে 40—42 মণ ফলনও পাওয়া যার । কম বর্ধাতেও ইহার চাষ করা চলে | 
মাঝারি ল্যাটেরাইট্‌ জমি ইহার চাষের উপযোগী | তবে পলি (alluvial) জমিতেও 
ইহা চাষ করা হর। (21) চিন্স্রা-7__পাটনাই-23 ( Chinsurah-7— 
Patnai-28 )সুন্দরবন অঞ্চলের পাটনাই ধান হইতে ইহা! সংগ্রহ করিয়া, 1948 
খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে । মাঝারি ও নীচু পলি জমি, নীচু লোন! 
জমি ও নীচু ল্যাটেরাইট্‌ জমিতে ইহার চাষ করা যায় । মোট 125—130 দিনে ধান 
পাকে । রোপণের পর 95—100 দিনে গাছে ফুল আসে। গড় ফলন একর-প্রতি 
80—32 মণ বা 11:20—12 কুইণ্টাল ; চবিবশ পরগণার গোসাবাতে 44-45 মণ 
wade পাওয়া গিয়াছে। ভাত ও খইয়ের জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী । অ্যালুভিয়াল 
ও ল্যাটেরাইট্‌ অঞ্চলে, বিশেষতঃ চব্বিশ পরগণা জেলাতে ইহ! চাষের জন্য অনুমোদিত 
হইয়াছে । (22) বীকুড়া-21- আজান-246.(9%0157-91- 4১180-246)__ 
ফলন একর-প্রতি 27-28 মণ ব| 10—105 কুইণ্টাল। রি ল্যাটেরাইট্‌ ও 
আ্যালুভিয়াল জমিতে ইহা চাষ করা যার । 

(i) নাবি-জাভের ধান (Late Varieties): (28) চিন্স্ুরা-19-_ 
কুমারগোড় ( Chinsurah19—Kumargore )-_চবিবশ পরগণার সুন্দরবন 
অঞ্চলের ধান হইতে ইহা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং 1948 খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্য 
অনুমোদন লাভ করিয়াছে । মোট 155—160 দিনে এই ধান পাকে ॥ রোপণের 
পর 110—115 দিনে গাছে ফুল আসে । গড় ফলন একর-প্রতি 28-24 মণ বা 
858—900 কিলোগ্রাম ; চবিবশ পরগণার গোসাবাতে 88-84 মণ ফলন পাওয়া ঘায়। 
ইহা লবণাক্ত নীচু জমির উপযোগী। ইহা হাতে ছিটাইয়াও ( broadcasted ) 
বোনা চলে! (24) চিন্ন্ুরী-31_ তিলক কাচারি ( Chinsurah-31—Tilak- 
kachari পুর্বপাকিস্তান হইতে সংগৃহীত হইয়া ইহ! 1948 শ্রীষটান্দে চাষের জন্য 
অনুমোদিত হইয়াছে । ইহ! নীচু জমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । মোট 155-160 
দিনে ধান পাকে। রোপণের পর 110 হইতে 115 দিন পরে গাছে ফুল আসে) 
ইহা হাতে ছিটাইয়াও বোনা চলে। একর-প্রতি গড় ফলন 2495 মণ বা 
900—930 কিলোগ্রাম , চিন্্‌জ্রাতে 88-84 মণ ফলনও পাওয়া গিয়াছে। ইহ চিটে 
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রোগ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় ৷ ইহা 8/4 ফুট বা 90—120 সের্টিমিটার গভীর জলের 
মধ্যেও চাষ করা চলে। (25) চিন্স্থরা-21-_আচড়া-10811 (Ghinsurah-21 
-4017-10811)-_ ইহা খুব নীচু জমিতে বোনা বা রোপণ করা চলে। ইহা 
সাধারণতঃ হাতে ছিটাইয়! বোনা হয়। মোট 160—165 দিনে এই ধান থাকে | 
রোপণের পর 110—120 দিনে গাছে ফুল আসে। একর-প্রাতি গড় ফলন 20—25 
মণ বা 740—930 কিলোগ্রাম ; চিন্সুরাতে 30—32 মণ ফলন পাওয়া গিয়াছে | 
ইহা 6 ফুট বা 180 সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত গভীর জলেও জন্সিতে পারে। (26) feagal- 
4. এফ. আর-13-এ ( Chinsurah-41—+F. R.-18-A )—উডিয্যা হইতে 
সংগ্রহ করিয়া বন্তা-প্রাবিত অঞ্চলে এই ধানের চাষ করা হয়। মোট 140—145 
দিনে ধান পাকে । রোপণের পর 100—105 দিনে গাছে ফুল আসে । একর-প্রতি 
গড় ফলন 28-24 মণ বা 858—900 কিলোগ্রাম ; চিন্স্রাতে 27-28 মণ ফলন 
Arem গিয়াছে | এই ধান 4 ফুট গভীর জলে 14 দিন পর্যন্ত ডুবিয়া থাকিলেও, 
কোন ক্ষতি হয় al) (27) F. R.-43-B ( Chinsurah-43 )_ ইহার গুণাবলী 
চিন্ন্থরা-41-এর মতো । (28) চিন্ত্ুরা-45__এস্‌. আর.-26-বি (Chinsurah- 
45-18. R.-26-B )—Bfeg হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া 1958 খ্রীষ্টাব্দে চাষের 
জন্য অনুমোদন লাভ করিয়াছে । লবণাক্ত জমিতে ইহার চাষ করা হয়। মেদিনীপুর 
ও চব্বিশ পরগণ! জেলায় ইহার চাষ করা হয় । মোট 125—1838 দিনে ধান পাকে | 
গড় ফলন একর-প্রতি 27-28 মণ বা 1,000—1,050 কিলোগ্রাম; fora ও 
গোসাবাতে 85-86 মণ ফলন পাওয়া গিয়াছে | 

(iv) খুব-সরু ধান (Very-Fine Varieties) 2 এই জাতিগুলির 20শে 
অক্টোবর তারিখের বা আশ্বিন মাসের শেষে কিংবা ates মাসের প্রথমে ফুল আসে | 
(29) চিন্ন্ুরা-17__বাদশীভোগ ( Chinsurah-17—Badshabhog)— 
স্থানীয় সরু ও সুগন্ধি ধান হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া 1948 Xeta চাষের gy qy- 
মোদিত হইয়াছে । মোট 180185 দিনে ধান পাকে । রোপণের পর 100—105 
দিনে গাছে ফুল আসে। একর-প্রতি গড় ফলন 20-21 মণ বা 746 হইতে 780 
কিলোগ্রাম 3 চিন্স্ুরাতে 28 হইতে 80 মণ ফলনও পাওয়া গিয়াছে। লোনা জমি 
ও খুব Fa জমি ছাড়া, ইহা পশ্চিমবঙ্ের সকল প্রকার জমিতেই চাষ করা যায় | 
এই ধানের চাউল খুব সরু ও সুগন্ববুক্ত বলিয়া, পায়স, পোলাও ইত্যাদি প্রস্তুত 
করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। (80) চিন্স্ুরা-15__নীতাসাল-499 (Chinsurah. 
16—Seetasail-499)—pfaet পরগণা ও হাওড়া জেলার সীতাসাল ধান হইতে ইহা 
নির্বাচিত করিয়া 1948 Sere চাষের SI অনুমোদিত হইয়াছে। মোট 180 হইতে 


_ * F. R.= Flood Resistant, +8. R.=Salt Resistant. 
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185 দিনে ধান পাকে । রোপণের পর 98—103 দিনে গাছে ফুল আসে । গড় 
ফলন একর-প্রতি 25-26 মণ বা 980—980 কিলোগ্রাম ; চিন্ভুরাতে 88-84 মণ 
ফলন পাওয়া গিয়াছে । চাঁউলের জন্ত ইহা জনপ্রিয়। (81) চিন্স্্ররা-39_ 
কাঁটারিভোগ ( Chinsurah-39—Kataribhog )-_উত্তরবন্গের অল্প AAIE 
ধান হইতে ইহা নির্বাচিত করিয়া 1958 খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে | 
মাঝারি জমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী । মোট 125—130 দিনে ধান পাকে । 
রোপণের পর 95—100 দিনে গাছে ফুল আসে । পশ্চিমদিনাজপুরে চাষের কণ্ঠ 
ইহা অনুমোদিত হইয়াছে। (82) বীকুড়া-25_ নোনা রামপাল (Bankura- 
25—Nonaramasail)— স্থানীয় ধান হইতে নির্বাচিত হইয়া ইহা 1948 খ্রীষ্টাব্দে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইহ! ল্যাটেরাইট্‌ অঞ্চলের মাঝারি জমির উপযোগী । মোট 
125—180 দিনে ধান পাকে । রোপণের 95—100 দিন পরে গাছে ফুল আসে | 
গড় ফলন একর-প্রতি 24-25 মণ বা 900—930 কিলোগ্রাম ; বাকুড়াতে 33-34 মণ 
ফলন পাওয়া যায়। পোলাও প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। (38) বীকুড়া-33- 
বাসমতি (Bankura-38—Basmati)— স্থানীয় সুগন্ধি ধান হইতে ইহা নিৰ্বাচিত 
হইয়াছে। ইহা নীচু জমির বিশেষ উপযোগী । মোট 125—130 দিনে ধান পাকে। 
রোপণের পর 95—100 দিনে গাছে ফুল আসে 1 গড় ফলন একর-প্রতি 25-26 
মণ বা 930—980 কিলোগ্রাম। পোলাও প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। 
(34) বাঁকুড়া35_রাধুনীপাগল ( Bankura-85—Radhunipagal )— 
স্থানীয় সরু জাতের সুগন্ধি ধান হইতে ইহা নির্বাচিত করিয়া, 1958 খ্রীষ্টাব্দে চাষের 
জন্য অনুমোদিত হইয়াছে । ইহা ল্যাটেরাইট্‌ অঞ্চলের খুব নীচু জমির উপযোগী । 
মোট 125—180 দিনে ধান পাকে । রোপণের পর 95—100 দিনে গাছে a 
আসে। গড় ফলন একর-প্রতি 24-25 মণ বা 900—940 কিলোগ্রাম ; বীকুড়াতে 
28 হইতে 80 মণ ফলন পাওয়া যার। পায় প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় | 
GAITAN ধান (Boro paddy): (1) feapgai বৌরে1-1- সি. বি. 
( Chinsurah-l—C. B-1)—হগলী জেলার স্থানীয় বোরো থান হইতে ইহা 
সংগৃহীত হইয়া 1956 irr চাষের জন্য অনুমোদন লাভ করিয়াছে। মোট 
140—145 দিনে ধান পাকে । রোপণের পর 95—100 দিনে গাছে ফুল আসে । 
গড় ফলন একর-প্রতি 25-26 মণ q) 940—980 কিলোগ্রাম ; RIO একর- 
প্রতি 52 মণ পর্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়াছে । অধিক ফলনের জন্য ইহা জনপ্রিয় ৷ 
(2) faa Gatcal-2 (জি. বি.-2)__মেদিনীপুরের বোরো ধান হইতে 
ইহা নিৰ্বাচিত zza 1956 খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্ত অনুমোদিত হইয়াছে | গড় ফলন: 
একর-গ্রতি 23-24 মণ বা 900—965 কিলোগ্রাম ; fagara 45 মণ tae 
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ফলন পাওয়া গিয়াছে। (8) 60. ডি. এ.-5 (60. D. A.-5 )_পূর্ব্পাকিস্তান' 
হইতে ইহ! আমদানি করিয়া, 1957 খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। 
বোরো! ধানের মধ্যে ইহার সামান্য সুগন্ধ আছে। গড় ফলন একর-প্রতি 13-14 মণ 
বা 480—520 কিলোগ্রাম | 

পার্বত্য অঞ্চলের ধান ( Hill paddy )3 (1) M. P. R.S.-1(C.N. 
A. B.-4)_চীনদেশ হইতে ইহা আমদানি করিয়া, 1955 খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য অঞ্চলে 
(2,000—3,500 কুট উচু) চাষের জন্ত অনুমোদিত হইয়াছে। মোট 110—115. 
দিনে ধান পাকে। রোপণের পর 70-75 দিনে গাছে ফুল আসে । গড় ফলন 
একর-প্রতি 22-28 মণ বা 750—820 কিলোগ্রাম । জল্দি জাতের ধান এবং 
ফলন বেশী বলিয়া, ইহার আদর আছে। দাঞ্জিলিং অঞ্চলে এই ধানের চাষ করা 
হয়। (2) M. P.R. S.-2 ( Ramtulasi )—দাক্জিলিং জেলার স্থানীয় ধান হইতে 
ইহা নির্বাচন করিয়া, 1955 খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্য অনুমোদন লাভ করিরাছে। গড় 
ফলন একর-প্রতি 17-18 মণ বা 680—670 কিলোশ্রাম। এই ধানের সুগন্ধ আছে 
বলিয়া, পোলাও প্রস্তুতের oo ব্যবহৃত হয় । (8) M. P.R.S.-3 ( Adday )— 
দাঞঙ্জিলিং জেলার স্থানীয় ধান হইতে নির্বাচন করিয়া, 1955 খ্রীষ্টাব্দে চাষের জন্য 
ইহা অনুমোদন লাভ করিয়াছে। গড় ফলন একর-প্রতি 17-18 মণ বা 630—670 
কিলোগ্রাম । চিড়া প্রস্তুতের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ | 

জাপানী প্রথায় ধানচাষ ( Japanese Method of Paddy Cultiva- 
tion )e উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধানচাষের পদ্ধতিকে সাধারণতঃ “জাপানী 
প্রথায় ধানচাৰ” বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে । এই প্রথার প্রধান বৈশিষ্টযগুলি 
এইরূপ £_(1) উৎকৃষ্ট জাতের বীজ ব্যবহার ; (2) একর-প্রতি কম বীজ বা কম 
চারা ব্যবহার ; (8) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বীজকে জীবাণুমুক্ত করা) (4) ag 


সহকারে উন্নত উপায়ে চারা প্রস্তুত কর1) (5) পর্যাপ্ত পরিমাণে সার-প্রয়োগ এবং 


(6) সারিতে চারা রোপণ | 
0) উৎকৃষ্ট জাতের বীজ ব্যবহার--উতকষ্ট জাতের খানগুলির মধ্যে 


যেগুলি যে স্থানের পক্ষে উপযোগী, সেই জাতের ধান-বীজই ব্যবহার করা উচিত। 
যেমন মেদিনীপুর জেলার জন্য ভাসামানিক, বিজ্বাসাল, রূপসাল ইত্যাদি আমন 
ধানের চাষ করা উচিত | 

(2) একর-প্রতি বীজের পরিমাণ 5/6 সের বা 46—56 কিলো গ্রাম। 

(8) বীজকে জীবাণুমুক্ত করা ( Seed treatment )—15 সের বা 14 
কিলোগ্রাম জলে 5 ছটাক লবণ মিশাইয়া তাহার মধ্যে এক সের বা 0:98 কিলোগ্রাম 
ধান ঢালিয়া ig খারাপ: ও হাল্কা বীজগুলি ভাসিয়া উঠে এবং ভারী ও পুষ্ট 

g বি. ১ম? 
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বীজগুলি পাত্রের নীচে পড়িয়া থাকে । উপরের বীজগুলি সরাইরা, পুষ্ট বীজগুলি 
ছায়ায় শুকাইয়া লইয়া আযাগ্রোসান্‌জি- এন্‌. (Agrosan G. N.) নামক রোগ- 
নাশক Garda সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে । বীজ ও aces পরিমাণ 
300:1; এইবার বীজ বুনিবার উপযুক্ত হইল | 

(4) বীজতলা ও চার! গ্রস্ততকরণ__উচ্‌ জায়গায় বীজতলার জমি নির্বাচন 
করিতে হইবে। নির্বাচিত জমিকে কতকগুলি 4 ফুট চওড়া ও 25 ফুট aq বা 
125 সেন্টিমিটার চওড়া ও 762 সের্টিমিটার লম্বা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে | 
প্রত্যেক বীজতলা! 4'_6" বা 10 সের্টিমিটার__1ঠ সের্টিমিটার উচু হইবে। প্রত্যেক 
খণ্ডের চারিদিকে 1 ফুট a 81 সেন্টিমিটার চওড়া একটি পথ ছাড়িতে হয়। 
লোৌক-চলাচল ও জলসেচনের জন্য ইহার প্রয়োজন । এখন লাঙ্গল অথবা কোদালের 
নাহায্যে মাটিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, মিহিভাবে বীজতলা তৈয়ারি করিতে হইবে। 
প্রত্যেক বীজতলায় আধ মণ ব! প্রায় 18 কিলোগ্রাম করিয়। পচা গোবর 
সার অথব। কম্পোষ্ট সার উত্তমরূপে মিশাইয় দিতে হইবে। তারপর জমি সমান 
করিয়া লইয়া আধ সের বা 047 কিলোগ্রাম আযামোনিয়াম্‌ আলফেট্‌ 
প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহার পর কম্পোষ্ট সারের একটি পাতল৷ স্তর ছড়াইয়া, 
উহার উপর একঝুড়ি কাঠের ছাই ( wood ash) ছড়াইয়া দিতে হইবে I 
বীজতলা! প্রস্তুত হইলে তাহার উপর বীজগুলি খুব পাতলাভাবে ছড়াইয়। দিয়া, চূর্ণ 
মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক বীজতলার জন্য আধ সের বা 047 
কিলোগ্রাম বীজই যথেষ্ট । 

অঙ্কুরোদগমের 8 দিন পরে আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। বৃষ্টির জল 
al পাইলে এই সময় জলসেচন করিতে হইবে । প্রায় চারি সপ্তাহ পরে যখন 
চারাগুলি 6 হইতে 8 ইঞ্চি বা 15 হইতে 20 সের্টিমিটার লম্বা হয়, তখন সেগুলিকে 
খুব সাবধানতার সহিত বীজতলা হইতে তুলিয়া, শিকড়ের মাটি জলে ধুইয়া আসল 
জমিতে রোপণ করিতে হয়। 

(5) জমি প্রস্তুতকরণ (Land Preচa৮ai০n)--জমি হইতে ধান কাটিয়া 
লইবার পর যদি মাটিতে উপযুক্ত রস ( moisture ) থাকে, তবে তখনই লাঙ্গল দিয়া 
ধানগাছের গোড়াগুলি ( stubbles ) মাটির মধ্যে উণ্টাইয়! দিতে হয়। 

(6) সার-প্রয়োগ (Manuring)—afi তৈয়ারি করিবার পূর্বে সবুজসার 
(cael, শণ ইত্যাদি) প্রয়োগ করাই সুলভ ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। সবুজসার প্রয়োগ না 
করিলে, একর প্রতি 10—15 গাড়ী পচ! ও শুদ্ধ গোবর সার অথবা কল্পোষ্ট 
সার ব্যবহার করিতে হইবে। লাল ও ল্যাটেরাইট্‌ মাটির পক্ষে একর-প্রতি 6 মণ 
বা 224 কিলোগ্রাম কাঠের ছাই প্রয়োগ করা৷ উচিত। এই সারগুলি বৃষ্টির 
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পূর্বে জমিতে সমানভাবে ছড়াইয়! দিয়া, বার বার উত্তমরূপে মাটির সহিত মিশাইয়া 
দিতে হইবে | 

জমি কাদানোর (puddling) সময় একর-প্রতি 25 সের বা 23 কিলোগ্রাম 
(NH,).SO, প্রয়োগ করিতে হয়। রোপণের প্রায় এক মাস পরে বাকী 
25 Gna বা 23 কিলোগ্রাম (মান5)58০04 টপ, ড্রেসিং (Top dressing) 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহার পূর্বেই বদি গাছ খুব বেণী বাড়িয়া গিয়া থাকে, 
তাহা হইলে শেষোক্ত আযামোনিয়াম্‌ সালফেট প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
কারণ ইহাতে গাছের ভূ-পভনের (lodging) সম্ভাবনা আছে। ধানের ফলন বৃদ্ধি 
করিতে হইলে হাড়ের গু'ড়া, খইল, সুপার ফদ্‌ফেট্‌ সারও প্রয়োগ করা উচিত । 
জমিতে সবুজসারের চাষ করিলে ধৈঞ্চাচাষের পূর্বেই একর-প্রতি 1} মণ বা 56 
কিলোগ্রাম হিসাবে সুপার ফদ্‌ফেট্‌ এবং ৪ মণ বা 119 কিলোগ্রাম হিসাবে হাড়ের 
গুড়া প্রয়োগ করিতে হইবে | 

(7) সারিতে চারা রোপণ (Line sowing)—streq আলো, বাতাস ও 
খাগ্যগ্রহণের স্থব্যবস্থা এবং মাধ্যমিক পরিচর্য্যার জন্য সারিতে চারা রোপণ করা FEI 
সাধারণতঃ 10” x10", 10”. 8" বা 9" x 9" অথবা (2540x2540) সেন্টিমিটার, 
(2540x208) সেট্টিমিটার এবং (228x228) সেন্টিমিটার দূরত্বে প্রতি 
গোছাতে 2/3 সুস্থ ও সবল চারা রোপণ করিতে za চারাগুলি ctal সারিতে 
রোপণ করিতে হইবে। 

(8) মাধ্যমিক পরিচর্ধ্যা ( Interculture )__-আগাছা-বিনাশ, বাতাস- 
চলাচল এবং গাছের শিকড়গুলি ছাটাইয়ের জন্ত (root pruning ) জাপানী 
প্যাডী উইডার (Japanese paddy weeder ) দ্বারা সারির ও গাছের মধ্যে 
পরিচর্য্যা করা আবশ্যক । চারা রোপণের 2/8 সপ্তাহ পরে প্রথম পরিচর্য্যা দেওয়া 
আবশ্যক | কোন ক্ষেত্রেই তিনবারের বেশী পরিচর্য্যা করিবার প্রয়োজন নাই | 

কীট-পতঙ্গ ও রোগের প্রতিকার-বিধান, ধান্ কর্তন, ধান্ত ঝাড়াই ইত্যাদি পূর্বোক্ত 


উপায়ে সম্পন্ন করিতে হয়। 


পাট (Jute) 
[ Scientific name—(i) Chorchorus capsularis ( তিতাপাট ) ; 
(ii) Chorehorus olatorius ( মিঠাপাট ); Family—Tiliaceae ] 


ভারতের ae দ্রব্যের মধ্যে পাটের নাম আথিক ফসল হিসাবে সর্বপ্রথম 
করিতে হয়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে প্রচুর 
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অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে । পৃথিবীতে পাট উৎপাদনে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আছে | পাট একটি তন্থজাতীয় wir) অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, মিঠা- 
পাটের আদি জন্মস্থান আফ্রিকা! এবং তিতাপাটের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ | 


পাট উৎ্পাদন-কেক্দ্র--ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে পাট উৎপাদন বিশেষভাবে 
সীমাবন্ধ। গঞ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় 
ভারতের অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হর। ভারতবর্ষ ভিন্ন বে সব রাষ্ট্র পাট উৎপাদন 
করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পাকিস্তান, করমোজা, চীন, জাপান, থাইল্যাও, মিশর, 
ইরান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


জমির পরিমাণ অবিভক্ত ভারতে 325 লক্ষ একর জমির মধ্যে বঙ্গদেশেই 
28-0 লক্ষ একর জমিতে Mbeta হইত । দেশ-বিভাগের ফলে পূর্বববঙ্গেই 25'0 লক্ষ 
একর জমি আছে। ফলে ভারতবর্ষে পাটচাষের জমি ছিল মাত্র 75 লক্ষ একর এবং 
তাহাতে মাত্র 22 লক্ষ গাইট (বেল ) পাট উৎপন্ন হইত । কিন্তু ভারতের বাৎসরিক 
গড় চাহিদ। 72 লক্ষ গাইট | সুতরাং স্বাধীন ভারতে পাটের জমি ও উৎপাদন বুদ্ধির 
দিকে সকলের নজর পড়িল। ইহার ফলে 1955-56 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে 15°81 লক্ষ 
একর (প্রায় দ্বিগুণ ) জমিতে 4] লক্ষ গাইট পাট উৎপন্ন করা হয়। তন্মধ্যে পশ্চিম- 
বঙ্গেই 8 লক্ষ একর জমিতে 98 লক্ষ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের 
পাটের গড় উৎপাদন একর-প্রতি 2°5 বেল, অর্থাৎ প্রায় 18 মণ (1 বেল বা গাইট 
400 পাউণ্ড ) | 

জলবায়ু (Climate)—ats বর্ধাকালীন ফসল | Ve ও Be জলবায়ু পাট- 
চাষের বিশেষ উপযোগী । যে সব অঞ্চলের গড় arte ও সর্বনির তাপমাত্রা 
যথাক্রমে 95° ফ! ও 75° p| এবং আর্দ্রতা 90%, সেই সব অঞ্চলে ভালে! পাট জন্মো। 
পাটের জন্য মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষা বৃষ্টিপাতের বিস্তৃতি বেশী প্রয়োজনীয় | 
সাধারণতঃ পাটের জন্য মোট 60 ইঞ্চি, বা 150 সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত আবশ্যক 
তবে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যখন পাট বপন করা হয়, সেই সময় 10 ইঞ্চি বা 25 
সের্টিমিটারের মতে৷ বৃষ্টি হইলে ভালো পাট উৎপন্ন হয় । কারণ পাটগাছ প্রথম দুই 
মাস বেণী বৃষ্টিপাত সহ করিতে পারে না) কিন্তু গাছ যখন 8/4 ইঞ্চি a] 7'_10 
সে্টিমিটারের মতে! লম্বা হয়, তখন অধিক বৃষ্টি হইলেও ইহাদের কোন ক্ষতির 
সম্ভাবনা থাকে না। মোট কথা, বৃষ্টিপাত চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাস 
পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, পাটচাধ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন কর! চলে | 

মাটি (Soil aiaa পলি-মৃত্তিকার অঞ্চল পাট-উৎপাঁদনের আদর্শ স্থান! 
বেলে-দোআশ মাটিতে পাটের ফলন ও আাইশের গুণ (quality) ‘সর্বাপেক্ষা ভালো 


কতিপয় ফসলের চাষ-প্রণীলী 10]. 


হয়। খুব বেলে ও খুব এটেল মাটিতেও পাট চাষ করা চলে, কিন্ত উৎপাদন ভালো! 
হয় all মাঝামাঝি ধরণের উর্বর মাটিতে পাট চাষ করা যায়। লোন। মাটিতে 
বিশেষ ধরণের পাট চাষ করা হইয়া থাকে | 

arasia ( Time of sowing )__বন্তা-প্র!বিত নীচু জমিতে ফেব্রুয়ারী মাসে 
বীজ.বপন করা হয়। নতুবা মার্ড মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত পাট-বপনের উপযুক্ত 
সময়। জুন মাসের শেষের দিকে বা জুলাই মাসে বীজ বুনিলে, পাটের ভালো! বুদ্ধি 
হয় ন! এবং ফলন কমিয়া যায় ; তবে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে, 
দেরীতে বীজ-বপনের ক্ষতি বুঝিতে পারা বার না। 

বীজের পরিমাণ (Seed rate )-তিতাপাটের বীজ আকারে বড় বলিয়া, 
একর-গ্রতি 6—8 পাউণ্ড বা 28—873 কিলোগ্রাম এবং হাতে ছিটাইয়! বুনিলে 
10—15 পাউণ্ড a) 4:--6'৮ কিলোগ্রাম বীজ লাগে। মিঠাপাটের বীজ ছোট 
বলিয়া, একর-প্রতি 4-6 পাউণ্ড বা 18—28 কিলোগ্রাম এবং হাতে ছিটাইয়া 
বুনিলে 1—10 পাউণ্ড বা :0--4ঠ কিলোগ্রাম বীজ লাগে। 

জমি প্রস্থত-প্রণালী (Land 779087,510)__-পাটের জন উত্তমরূপে জমি 
প্রস্তুত করা ARIFI জমি হইতে গীতকালীন ফসল তুলিয়া লইয়াই জমিতে লাঙ্গল 
দেওয়া Mas) পাটের aD গভীর কর্ষণের ATIF | সেইজন্য জমিতে পর পর 
6 হইতে 8 বার লম্বালখি ও আড়াআডিভাবে লাঙ্গল দিয়া ভালভাবে মাটির ডেলাগুলি 
oifen দিয়া, জমি হইতে আগাছা প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় 
গোবর সার, কম্পোষ্ট, লা ইত্যাদি মিশাইয়া দেওয়া উচিত। মনে রাখিতে হইবে 
যে, জমি তৈয়ারির উপর পাটের উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল । 

বীজ বপন-গ্রণালী ( Method of sowing )_উন্নত জাতের বীজ হইলেও 
উহার অদ্কুরোদগমের হার (germination percentage) শতকর| 90—95 ভাগ 
sen উচিত এবং বীজগুলি নীরোগ ও পুষ্ট হওয়া আবশ্যক | তবুও বুনিবার পুর্ব 
রোগনাশক ওঁষধ দ্বারা বী্গুণি শোধন করিয়া লইলে ভালে! হর। সাধারণতঃ হাতে 
ছিটাইয়! ( broadcasting ) বীজ বোনা হয়। বুনিবার পর বীজগুলিকে অল্প 
মাটিচাপা দেওয়া হয়। হাতে ছিটাইয়া বীজ বুনিলে বীজের পরিমাণ অনেক বেশী 
লাগে এবং একসঙ্গে ARCATA হয় না। CRT বর্তমান কালে উন্নত বীজ বপন- 
যন্ত্রের ( Seed drill ) সাহায্যে সারিতে বীজ বোনা হইতেছে । ইহার সাহায্যে বীজ 
বুনিলে একই গভীরতায় বীজ পড়ে এবং একসঙ্গে অন্কুরোদগম হয় ; ফলে শতকরা 
10—12 ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায় ; সহজে আগাছা দমন করা বায়; অল্প খরচে সর্বাধিক 
ofan করা৷ যার এবং ফসল কাটা খুব সহজসাধ্য হয় ; উন্নত-মানের আইশ পাওয়া 
যায়। সারিতে বীজ ঝুনিলে সাধারণতঃ একটি সারি হইতে অপর সারির দুরত্ব এক ফুট 
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বা 8049 সেট্টিমিটার এবং সারির গাছ পাতলা করিয়া গাছের দুরত্ব রাখা হয় 
4" হইতে 6" বা 10 হইতে 15 সেন্টিমিটার ৷ 

মাধ্যমিক পরিচর্যা (Interculture )_ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, 
পাটচাষে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, চারা অবস্থার কতকগুলি বিশেষ পরিচর্যা করা 
SIFI aA) আগাছা ধ্বংশ করা ; (2) মাটি আল্গা ও ঝুরঝুরে করা 5 
(8) গাছ পাতলা করা। পাটের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হইতেছে আগাছা । এইগুলি 
সমূলে বিনষ্ট করিতে ন| পারিলে, গাছের খাগ্ের অভাব দেখা দেয়। উন্নতধরণের 
বিদা বা নিড়ানি-যন্ত্র (Wheel-hoe) দ্বার! কিংবা অন্ত কোন উপায়ে আগাছাগুলি 
সমূলে বিনষ্ট করা উচিত | 

পাটক্ষেতের মাটি সর্বদা আল্গা ও ঝুরঝুরে রাখা প্রয়োজন । সেইজন্য গাছ যখন 
4/5 ইঞ্চি বা 10—15 সের্টিমিটার লম্বা হয়, তখন হইতেই মাটির “জো” (moisture 
content) বুঝিরা, 10 হইতে 15 দিন অন্তর অন্তর fari বা নিড়ানি-যন্ত্র দ্বারা 

. মাটি আল্গা করিয়| দেওয়া উচিত। 

গাছ খুব ঘন থাকিলে তাহ মোটা হয় না এবং আ্রাইশও ভালো! হয় না। তাহা 
ছাড়া, দুর্বল গাছ হইতে সহজেই শাখা-প্রশাখা বাহির হয় এবং আ্বাইশও মোটা, 
ছোট ও অসমান হইয়া থাকে। সেইজন্ত দুর্বল গাছগুলি তুলিয়া ফেলা দরকার 
এবং একটি গাছ হইতে অপর গাছের ব্যবধান (সাধারণতঃ 4—6 ইঞ্চি ) ঠিক রাখিয়া, 
অতিরিক্ত গাছগুলি তুলিয়া দেওয়া উচিত। উপযুক্ত পরিচর্য্যা করিলে, এক-একটি 
গাছ 12 হইতে 15 ফুট বা 8:6 হইতে 45 মিটার পধ্যন্ত লম্বা হয় এবং Bese 
আইশও উৎপন্ন হয়| 

সার-প্রয়োগ ( Manuring )- পূর্ববন্গে পাটের জমিতে সাধারণতঃ কোন 
সার প্রয়োগ কর! হয় না; কারণ জমিতে প্রতি বৎসর বন্যাতে যে পলি পড়ে, 
তাহাই পাটচাষের পক্ষে যথেষ্ট । অন্ঠান্ত জমিতে একর-প্রতি 50 হইতে 100 মণ 
(প্রায় 2—4 মেট্রিক টন) পচা গোবর সাঁর অথবা কম্পোষ্ট সার এবং 400 পাউণ্ড বা 
প্রায় 185 কিলোগ্রাম কাঠের অথবা আগাছার ছাই বীজ-বপনের এক সপ্তাহ 
পূর্বে প্রয়োগ করিয়া, মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়! দেওয়া হয়। পাটের উপর 
নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের প্রভাব খুব বেশী; কারণ নাইট্রোজেন পাটের কাণ্ডের দ্রুত 
বৃদ্ধির সহায়তা করে। সাধারণতঃ পাটের জন্য একর-প্রতি 80 হইতে 60 পাউণ্ড বা 
18'6 হইতে 27 কিলোগ্রাম নাইট্রোজেনের আবশ্যক ৷ নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের মধ্যে 
আযামোনিয়াম্‌ সালফেটের প্রভাব সর্বাধিক | সেজগ্ত যখন পাটগাছগুলি 8-4 ইঞ্চি 
বা T5—10 সেন্টিমিটার aa হয়, তখন টপ, (সিং ( top dressing ) হিসাবে 
একর-প্রতি 2 হইতে 33 মণ (NH4)a S04 গাছের দুই সারির মধ্যে festsal দিয়া, 
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হুইল-হো'র সাহায্যে মাটিতে মিশাইয়। দেওয়া হর। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ও সার 
' যেন পাতার উপর না পড়ে ; কারণ ইহাতে পাতা শুকাইয়। বা ঝরিয়া যাইতে পারে। 
একর-প্রতি 20—25 সের বা 186—232 কিলোগ্রাম মিউরিরেটু অফ পটাশ প্রয়োগ 
করিলেও ফলন কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং গাছ কোন কোন রোগ প্রতিরোধ করিতে পারে ৷ 
পাটে ফস্ফেট্‌ সারের বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না; তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, 
WER সার ফসলের ভূ-পতন (lodging ) নিবারণ করে। পাটের সুষম বৃদ্ধি ও 
উৎকৃষ্ট ফলনের জন্ বর্তমানে কৃষি-বিভাগ পাটের মিশ্রসারের প্রচলন করিয়াছেন | 

মিশ্রসারের শতকরা অনুপাত-_আ্যামোনিয়াম্‌ সালফেট 45 ভাগ, সুপার 
ফদ্ফেট্‌ 87 ভাগ, গিউরিরেট অফ পটাশ 18 ভাগ অথবা আযামোনিয়াম্‌ সালফেট 25 
ভাগ, ক্যালসিয়াম্‌ নাইট্রেট 20 ভাগ, সুপার ফদ্ফেট 87 ভাগ, মিউরিয়েটু অফ 
পটাশ 18 ভাগ | 

পৰ্য্যায়ক্ৰমে চাষ (Crop Rotation)—alg জমিতে পাটের পর নাবি জাতের 
আমন ধানের চাষ করা চলিতে পারে | উচু পাটের জমিতে ছোলা, মটর ও Baty 
ডাইলশস্ত, গম, যব, সরিষা অথব| আউশ ধানের চাষ করা যায়। হুগলী, চব্বিশ 
পরগণা ও মু্রিদাবাদ অঞ্চলে পাটের পর আলু চাষ করা হয়। আবার একই জমিতে 
বৎসরের পর বৎসর পাট চাষ করা ভালো নয় ; উপরস্ত আলু ও পাট একই জমিতে চাষ 
করিলে, ছত্রাক-জাতীয় রোগে (fungus disease) উভয় ফসলেরই আক্রান্ত হইবার 
সম্ভীবনা আছে। কখন কখন পাটের পূর্বে সবুজসার হিসাবে শণ ও ধৈঞ্চার চাষ 
করিলে পাটের ফলন ভালো হয় | 

ফসল কাটার সময় (Time of harvesting)—পাট সাধারণতঃ 4/5 মাসের 
মধ্যে কাটবার উপযুক্ত হইয়া পড়ে । ইহা শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যেই 
কাটা হয়। সাধারণতঃ তিনটি অবস্থায় পাট কাটা হয় ; যেমন_(1) ফুল কুটিবার 
সময় ; (2) ফুল হইতে ফল afata সময় ও (8) ফল পাঁকিবার পর। 
প্রথম অবস্থায় পাট কাটিলে ফলন কম হয় বটে, কিন্ত উন্নত গুণসম্পন্ন সরু ও fos 
আইশ পাওয়া যায় । ৰিতীয় অবস্থায় পাট কাটিলে, খুব উন্নত গুণসম্পন্ন পাট পাওয়া 
যায় এবং ফলনও খুব বেশী হয়। তৃতীয় অবস্থায় পাট কাটিলে ফলন বেনী হয় বটে, 
কিন্তু HE মোটা হয়। আবার যদি গাছগুলিকে সম্পূর্ণ পাকিতে দেওয়া হয়, 
তবে আাইশ মোটা এবং ইহার রঙ লাল্চে ও ময়লা হয়। সেইজন্য দ্বিতীয় অবস্থায় 
পাটি কাটিবার প্রকৃষ্ট সমর ৷ 

পাট কাটা ( Harvesting )__কান্তের সাহায্যে পাটের একেবারে গোড়ায় 
কাটিয়া, পাতা ঝরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত মাঠে রাখিয়া দেওয়া হয়। তারপর ডগার 
শাখা-প্রশাখা কাটিয়া ছোট ছোট আটি বাধিয়া (8—9 ইঞ্চি ব্যাস) পচানোর জন্ত 
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জলাশয়ে লইয়া যাওয়া হয়। ফসলের ফলন কাচা অবস্থায় একর-প্রতি 300—400 
মগ বা 1115 মেট্রিক টন। বন্া-প্রাবিত জমির পাটগাছ উপড়াইয়া লওয়া হয়। 

পাট-পচানো ও আইশ-ছাড়ানো (Retting and Stripping)—S 
হইতে পাতা ঝরিরা গেলে, Stivers আনিরা প্রায় এক হাত গভীর জলে দুইদিন 
সিডার দিকটা বাইয়া রাখা হয়। ইহাতে গোড়ার শক্ত অংশ আগে পচিতে 
SIS করে। তারপর ভ্রাটিগুলিকে জলে ডুবাইয়৷ দিতে হয়। ইহা! খুব গভীর 
TA ডুবানো উচিত নয়। আঁটির উপর কচুরিপানা, খড়, তালপাত। প্রভৃতি ছড়াইয়া 
কাঠ, পাথর, বাশ প্রভৃতি দ্বারা আটগুলিকে জলের নীচে চাপিয়া রাখা হয়। 
$/4 সপ্তাহের মধ্যে পাট-পচানে। সম্পূর্ণ হইরা যায়। 'বাহাতে বেনী পচিয়| না যায়, 
GMI মাঝে মাঝে পাটকাঠি বাহির করিয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন | কিছু পরিমাণ 
স্যামোনিয়াস্‌ সালফেট ও সুপার ফসফেট্‌ আঁটিগুলির উপর ছিটাইয়া দিলে, পাট খুব 
তাড়াতাড়ি পচে। é 

পাট সম্পূর্ণরূপে পচিয়া গেলে, আটিগুলি তুলিয়া পরিদ্কার জলে কাচিয়| আইশ 
পরিফার করিতে হয়। পরে হাত দিয়া প্রত্যেকটি কাঠি হইতে আ্বাইশ ছাড়াইয়া, 
রায় পরিফার জলে নাড়িয়া-চাড়িয়৷ ধুইয়া সকল প্রকার ময়লা ও ছালের টুক্রা 
পরিষ্কার করিতে হয়। আইশ ছাড়াইবার পর উহা! নিঙড়াইয়া জল বাহির করিয়া, 
রোৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ পাঁটগাছে শতকর| 45—15 
ভাগ আইশ পাওয়া ata । 

পাট-পচানোর উপর জলের প্রভাব (Influence of water on 
retting )_সাধারণতঃ আ্োতজলে এবং অতিরিক্ত Shel জলে পাট পচিতে অনেক 
বিলন্ব হয়। জলের উত্তাপ 80? ফা__90০ ফা ATS পাট-পচানোর পক্ষে আদর্শ 
গভীর, পরিষ্কার ও সামান্ত লোতবুক্ত জলে পাট খুব তাড়াতাড়ি পচে এবং পাটের 
রঙ খুব সাদা হয়। SHAS ও অগভীর জলে পাট পচাইলে, সেই পাটের রঙ নীল্চে 
খয়েরী (bluish grey ) ও ময়লা হইয়া যায় এবং আইশ নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হয় | 
সোতজল অপেক্ষা অল্প আোতবুক্ত জল বা ARA জল পাট-পচানোর জন্য 
আবক ; কারণ স্রোতবিহীন জলে পচন-ক্রিয়ার জন্য জীবাণুগুলি দ্রুত বংশ-বুদধি 
করিতে পারে। কিন্ত পাট ধুইবার জন্য পরিষ্কার নদীর জল খুব ভালো! | 

ফলন ( Yield )_ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একর-প্রতি কাচা পাটের ফলন 
500—400 মণ বা 11 হইতে 15 মেট্রিক টন | সাধারণতঃ কাচা পাটের ওজনের 
শতকরা ঠ ভাগ আইশ পাওয়া যায় ; এই হিসাবে একর-প্রতি পাটের ফলন হয় 15 
হইতে 20 মণ বা 5:60 হইতে 7-46 কুইণ্টাল। কীচা পাটের শতকরা 15 ভাগ 
পাট কাঠি হিসাবে একর-প্রতি 45—60 মণ q) 17 হইতে 22 কুইন্টাল পাওয়া যায় 
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পাটের প্রসেসিং ( Processing )__আইশ উত্তমরূপে শুকাইয়া লইবার পর 
মজুত রাখিবার জন্য কিংবা বিক্রয়ার্থে বাজারে প্রেরণ করিবার জন্য উহাদিগকে 
400 পাউণ্ড ওজনের বা! 182 কিলোগ্রাম ওজনের (এক বেল) এক-একটি গাইট 
বাবিয়া লওয়া হয়। ভিজা অবস্থার গাইট বাধিলে, aie নরম ও বিবর্ণ হইয়া বার 
এবং উজ্জলত| কমিরা বায়! ইহার ফলে বাজার-দর কম হইবার সম্ভাবনা থাকে | 
তাহা ছাড়া, গাইটের মধ্যে খারাপ জাতের পাটের আইশ কিংবা খারাপ পাট থাকিলে, 
তাহার বাজার-দর কমিয়া বায়। আ্রাইশের মধ্যে যাহাতে ভাঙ্গা পাটকাঠি বা ময়লা 
প্রভৃতি al থাকে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাটের গাইট কখনও 
স্যাতসেঁতে জায়গায় রাখা উচিত নয় 

পাটের জাতি (৮০০০০9)_ আমাদের দেশে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর পাটের 
চাষ করা হয়__0) তিতাপাঁট ( Chorchorus capsularis) এবং (2) 
মিঠাপাট (Chorchorus olitorius)| ভারত ও পাকিস্তানের মোট জমির প্রায় 
3 ভাগ জমিতে তিতাপাটের চাষ হয়) কারণ তিতাপাট খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং ইহা 
বিভিন্ন অবস্থ| সহ করিতে পারে। উচু ও নীচু জমিতে ইহার চাষ করা বায়। 
ইহা অনাবৃষ্টি এবং 2 হইতে & ফুট জল-দীড়ানো সহ করিতে সক্ষম। অপরপক্ষে 
মিঠাপাট জল-দীড়ানো মোটেই সহ্‌ করিতে পারে নাঃ সেইজন্ ইহা, উচু জমি 
ছাড়া চাষ কর! চলে না। তিতাপাটের আইশের রঙ সাদা, কিন্ত Set বেশ উন্নত 
গুণসম্পন্ন ও শক্ত নহে! মিঠাপাটের আইশের রঙ লাল্চে, BIST বেশ মস্থণ ও 
মজবুত। ইহার ফলন বেনী হয়। তিতাপাট অপেক্ষা মিঠাপাট বিলম্বে পাকে । fara 
ইহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্যগুলি আলোচনা করা হইল। 

মিঠাপাট festae 

0) পাতা স্বাদহীন বলিয়া, ইহাকে (৫). পাতা চিবাইলে তিতা লাগে 

মিঠাপাট wal কচি অবস্থায় ইহার বলিয়া, ইহাকে তিতাপাট বলে। 


পাতা শাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
(9) পাতার তলদেশে একজোড়া (2) পাতার তলদেশে কোন উপাঙ্গ 


থাকে ন৷। 
(8) গাছ সাধারণতঃ 12—15 কুট (8) গাছ সাধারণতঃ 10-12 ফুট 
বা 8:7-4'6 মিটার লঙ্কা হয়। বা 8—3'7 মিটার লম্ব। হয়। 
(4) ইহার ফুল ছোট হয়। (4) ইহার ফুল বেশ বড় হয়। 
(5) ইহার ফল লব্খা ও গোলাকার | (5) ফল গোল বা ডিম্বাকার | 
(6) বীজ ছোট ও নীল্চে-সবুজ (6) বীজ বড় ও ধূসর রঙের | 
(bluish green) বা কালে! রঙের | 


উপাহ থাকে | 
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পর্বত শ্রেণী দুইটির কতকগুলি উন্নত জাতি আছে) যেমন 

(৫) তিভাপাট_ডি-154, ফাণ্ডুক ( জল্দি জাত ), ফুলেশ্বরী, ধলেশ্বরী; 
GRIZ, জে. আর. সি.-212 (ফলন বেনী, উন্নত জাতের আইশ এবং জল্দি 
জাতের ), জে. আর. সি.-321 (ফলন বেনী, উন্নত জাতের GS), জে. আর. 
সি.-42_13 প্রভৃতি | 

(9) মিঠাপাট- চিন্স্থুরা গ্রীন ( Chinsurah green )__মিঠাপাটের মধ্যে 
ইহা ব্যাপকভাবে (75%) চাষ করা হয়। জে. আর. ও.-632 (ফলন বেশী, 
গাছ শাখা-বিরল এবং উন্নত জাতের আইশ ), জে. আর. ও.-620 (ফলন বেশী, 
উন্নত জাতের জাইশ ), জে. আর. ও.-753 ইত্যাদি | 

বীজ উৎপাদন (Seed 7০৮০৭৩০৮1০০)-_ উন্নত গুণসম্প আইশ পাইতে হইলে, 
বীজ পুষ্ট হইবার পূর্বেই গাছ কাটিয়া লইতে হয়। সেজন্য বীজ উৎপাদনের 
জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কর! আবগ্তক। পাটের জমির শতকরা প্রায় 4 ভাগ পরিমাণ 
উচু জমির গাছ বীজের জন্য নির্বাচন করা হয় | অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ পাকে | 
তিতাপাটের একর-প্রতি 4/5 মণ বা 149—187 কিলোগ্রাম বীজ উৎপন্ন হয় এবং 
মিঠাপাটের 2/8 মণ বা 75—112 কিলোগ্রাম বীজ উৎপন্ন হয়। গাছ হইতে বীজ 
সংগ্রহ করিবার পর বীজগুলিকে 4/5 দিন রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইবার পর 
সংরক্ষণের পূর্বে মণ-প্রতি ৪ পাউণ্ড বা 1'8 কিলোগ্রাম আাগ্রোসান্‌ জি. এন্‌. নামক 
রোগনাশক Cay মিশাইয়৷ সংরক্ষণ করিতে হইবে | 

কীট-পতঙ্গ ও Gat ( Insect pests and diseases )৪ কীট-পতঙ্গ 
( Insect pests )—(1) পাটের ঘোড়! পোক! (Jute semilooper ) ; 
(2) পাটের বিছা! পোকা (Hairy caterpillar); (8) পাটের 
আযাপিয়ন্‌ (Jute Apion); (4) ata মাকডসা (Red spider ) ı 
রোগ (Diseases)—(1) পাটের ভাটা-পচ। রোগ (Stem rot of Jute), 
(2) পাটের গোড়!-পচ! রোগ ( Root rot— Rhizoctonia solani ) | 

পশ্চিমবন্লের পাটচাবের শীর্ষস্থানীয় জেলা গুলি-_চবিবশ পরগণা, হুগলী, 
মুর্শিদাবাদ, কুচবিহার, নদীয়া ও জলপাইগুড়ি। 

পশ্চিমবঙ্গ পাটচাষে এত উন্নত কেন-_পশ্চিমবঙ্দের মতো জলবায়ু ও 
মাটি পৃথিবীর আরও অনেক স্থানে দেখা গেলেও, সে-সব অঞ্চল পাটচাবে তত উন্নত 
WI কারণ-(1) এখানে অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ শ্রমিক পাওয়া সহজ; (2) 
চাষীর পাটচাষের প্রতিটি তথ্য জানে; (8) পাট-পচানোর জল প্রচুর পাওয়া যার 3 
(4) অল্প ব্যয়ে মালবহনের সুবিধা ) (5) the হইতে পাট ছাড়াইবার কৌশল 
শ্রমিকের! ভালো জানে। (ogere উক্ত কারণে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বেলী উন্নত।) 
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[ Scientific name—Solanwm tuberosum ; Family—Solanaceae ] 

বর্তমান কালে আমাদের দেশে খাগ্ঘশন্তের অভাববশতঃ আলুচাবের প্রতি 
সকলেরই দৃষ্টি aise হইতেছে । কারণ, আলুতে প্রচুর পরিমাণে শর্করাজাতীর 
উপাদান থাকায়, ইহাকে প্রধান ate হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইহা আয়ার- 
ল্যাওবাসীদের প্রধান aia আনুর আদি জন্মস্থান সম্ভবতঃ দক্ষিণ আমেরিকার 
পেরু রাজ্য । অনেকের মতে, পর্ভূগীজরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আলু আমদানি করে। 
আলু উৎপাদনের দিক হইতে সোভিয়েট রাশিয়া, জার্মানি, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, 
চোকোষ্পোভাকিয়া, ইটালি, ব্রিটেন, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশ প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর পাঁচ 
কোটি একর আলুচাষের জমির মধ্যে ভারতবর্ষেই 6 লক্ষ 40 হাজার একর জমিতে 
আলুর চাষ হয়। পৃথিবীর আলুর বাক উৎপাদন মোট 60,000 লক্ষ মণ এবং 
ভারতে আলুর মোট উৎপাদন 18' লক্ষ মেট্রিক টন | ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর প্রদেশে 
সর্বাপেক্ষা বেনী আলুর চাষ হয় (মোট 2,25,000 একর জমি)। ইহা ব্যতীত বিহার, 
পন্চিমবর্গ, বোম্বাই, Sioa, আসাম, মাদ্রাজ, হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবে কিছু কিছু 
আলুর চাব হইয়া থাকে। মাদ্রাজ এবং হিমাচল প্রদেশের অধিকাংশ আলুর জমিতে 
বর্ধাকালেই আলুর চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেরও কোন কোন স্থানে বর্ষাকালে 
আলুর চাষ করা হয়। পশ্চিমবর্ষে মোট আলুর জমির পরিমাণ প্রায় 1 লক্ষ 10 
হাজার একর (fan ব্যতীত ) এবং মোট উৎপাদন প্রায় 4 লক্ষ 10 হাজার ba l 
আমাদের দেশে বর্তমানে আনুচাবের যথেষ্ট প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আছে) কারণ 
খাগ্গ-নমন্তা সমাধানের জন্য কেবলমাত্র ধানজমি বা বানচাষের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকা উচিত নয়। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশে একর-প্রতি আলুর উৎপাদন AT 
দেশ অপেক্ষা অনেক FA | (পৃথিবীর গড় ফলন 144 মণ, ভারতের 75 মণ এবং 
পশ্চিমবঙ্গের 92 মণ বা 85 মেট্রিক টন!) উন্নত প্রণাপীতে চাষ করিলে আলুর 
ফলন বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট ASIA রহিয়াছে | 

জলবায়ু (Climate) isa অথচ atá অঞ্চলে আলু ভালো জন্মিয়া থাকে । 
আলু প্রধানতঃ শীতকালে চাষ করা RAI 60° ফা__?0” ফা তাপমাত্রা আলুর পক্ষে 
আদর্শ। দীর্ঘ দিবাভাগ এবং বেনী উষ্ণতার পর ক্ষুদ্র দিবাভাগ এবং অন্ন উষ্ণতা 
আলুচাবের বিশেষ উপযোগী । কারণ প্রথমোক্ত অবস্থায় আনুগাছের বৃদ্ধি ভালো 
হয় এবং শেষোক্ত অবস্থায় আলুর কন্দ বৃদ্ধি পার । সেইজন্য অক্টোবর মাসে আলু, 
বপন করিয়া ফেব্রুয়ারী মাসে ফসল তুলিলে সর্বাধিক ফলন পাওয়া বায়। 

মাটি (Soil )__আলুচাষের জন্য উর্বর মাটির বিশেষ গ্রয়োজন। আলুচাষ 
করিতে হইলে জমিতে জলমেচন ও জল-নিফাশনের সুবিধা থাকা৷ একান্ত আবশ্যক ॥ 
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যে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল-নিফাশন হয় না, সেই প্রকার জমিতে আলু চাষ 
করা লাভজনক নহে। আনু সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ aa মাটিতে ভালো হয় । বে সব 
মাটির PH ঠ৮--6-এর মধ্যে, সেই সব মাটিতে আনু ভালো জন্মে। এই সব দিক 
দিরা বিচার করিলে, Ska mia ও এ'টেল দোত্রাশ মাঁটিই আলুচাষের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী । কারণ, এই সব মাটি বেশ ঝুরঝুরে ও নরম হয় ; ফলে 
কন্দ সহজে বুদ্ধি পায় । একেবারে a tba মাটিতে আলু উৎপন্ন হয় না। 

জমি প্রস্ততকরণ ( Land Preparation )—জমিতে আলু লাগাইবার 
6 হইতে 8 সপ্তাহ পূর্বের জমির আগাছা পরিষ্কার কারয়া, উপবুঠপরি কয়েকবার 
লাঙ্গল দিয়। মাটিকে সঙ্গ ও ঝুরঝুরে অবস্থায় আনা প্রয়োজন | এই সমর সাধারণতঃ 
গোবর সার, কম্পোষ্ট সার ইত্যাদি জৈব সার প্রয়োগ করিয়া, উত্তমরূপে মাটির 
সহিত মিশাইয়। দেওয়া zai ইহাতে মাটির গঠন উন্নত ও জল-ধারণের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায়। আলুর জমিতে aieia সবুজসারের চাষ করিয়া মিশাইয়া দিতে 
পারিলে, উর্বরতা অনেকাংশে বুদ্ধি পায়। লাঙ্গল দিবার পর মই দিয়া ডেল! ভাঙ্গিতে 
হর এবং জমি সমতল করিতে হয়। আলুচাষের জন্ত খুব ভালভাবে মাটি প্রস্তুত কর! 
একান্ত প্রয়োজন | 

বীজ বপনকাল ( Sowing time )__ উচ পার্বত্য এলাকায় মার্চ মাস হইতে 
এপ্রিল মাসে এবং নীচু পার্বত্য এলাকায় ডিসেবর-জান্য়ারী মাসে আলু বপন কর! 
হয়। সমতলভূমিতে সেপ্ম্বর-অক্টোবর মাস আনু বপনের প্রকৃষ্ট সময়। অনেক 
সময় শহরের নিকটবন্তী অঞ্চলের জমিতে দুইবার আলুর চাষ করা হয়। জল্দি জাতের 
আলু সেপ্টেম্বর মাসে বপন করিয়া নভেম্বর মাসের শেষে তোল! হয় এবং সেই 
জমিতে পুনরায় ডিসেম্বর মাগে নাবি জাতের আলু বপন করা হয়। কোন কোন 
অঞ্চলে বর্যাকালেও আলুর চাষ কর| হয়। সেই সব অঞ্চলে জুন মাসের মধ্যেই আলু 
বপন করা হয় (যেমন-_মাদ্রাজ অঞ্চলে )। 

একর-প্রতি বীজের পরিমাণ (Seed rate/acre)—fafeq কারণে একর- 
প্রতি আলুবীজের পরিমাণে বথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে 1 কখন কথন 
গোটা আলুও লাগানো হয় (বেমন জল্দি জাতের আলু)। কিন্তু নাবি জাতের আলুকে 
8টি_ 5টি টুকরা করিয়া লাগানো! হয় | প্রত্যেকটি টুক্রায় যেন একটির বেশী “চোখ” 
(eye or bud ) থাকে । আলুর টুক্রার ওজন 1 হইতে 73 আউন্স বা 30—45 
গ্রাম হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লবীজের ওজন ছাড়াও, গাছের দূরত্বের পার্থক্যের জন্তও 
একর-গ্রতি বীজের পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য হয়। চাষীরা একর-প্রতি 6 হইতে 
10 মণ বা 224878 কিলোগ্রাম আলুবীজ লাগান ; fee সরকারী ফার্ম্মগুলিতে 
একর-প্রতি 12—15 মণ বা 480--560 কিলোগ্রাম আলুবীজ ব্যবহার Fal হয় | 


কতিপয় ফসলের চাষ-প্রণালী 109 


বীজ আলু কাটিয়া 2/8 দিনের মধ্যেই বপন করা-উচিত। বপনের পূর্বে আযাগালল 
নামক একটি পারদ-জাতীয় ওঁষধে বীজগুলি শোধন করিয়া লইলে, ধম! রোগের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যে অন্তে আলু কাটা হয়, তাহাও স্পিরিট দ্বারা মাঝে 
মাঝে শোধন করিয়া লওয়া উচিত | 

গাছের দুরত্ব (Spacing) গাছের দূরত্ব বেনী হইলে, সাধারণতঃ গাছ-প্রতি 
আলুর ফলন বেশী হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পসংখ্যক গাছ হইবার FI একর-প্রতি 
আলুর ফলন কমিয়া যার । এই সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 2 ফুট বা 60 সেন্টিমিটার 
অন্তর সারিতে 9 ইঞ্চি বা 22 সেটিমিটার দূরে দূরে আলু, লাগানোই লাভজনক | 
তবে 19১9 ইঞ্চি, 1—6x9 ইঞ্চি বা 53x22 সেটিমিটার, 45x22 সেটি- 


মিটার দূরত্বেও আনু, লাগানো যায়। জল্দি জাতের আলুর ay কম দৃরত্বই 


ভালো । যেখানে মাটি ভালো এবং ভালভাবে ভেলী করা যায়, সেখানে বীজ 


আলু ৪ ইঞ্চি বা qs সেন্টিমিটার নীচে বপন করা হয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে 
4 ইঞ্চি বা 20 সেন্টিমিটার নীচে বপন করা হয় 

বীজ-বগন (Sowing of seed-tubers)— ata বপনের ACH আলুর কন্দকে 
রোগ-জীবাণুমুক্ত করিবার জু, উহাদ্দিগকে আযাগালল নামক একপ্রকার জীবাণুনাশক 
Saa কিছুক্ষণ ডুবাইয়া লইতে হয় | সাধারণতঃ তিন প্রকার পদ্ধতিতে আলুর বীজ 
বপন কর! যায়; যথা) মাটির উপর লাগানে! (surface planting), 
(2) atata লাগানো! (trench planting) এবং (8) গর্ত করিয়া লাগানো 
(pit planting) | সাধারণতঃ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হইয়া থাকে৷ এই 
পদ্ধতিতে কোদাল অথবা! ate কিংবা দেশী লাঙ্গল দ্বারা 132 ফুট বা 
4560 সে্টিমিটার দুরে দুরে অগভীর (88 ইঞ্চি বা 8_18 সেন্টিমিটার) নালা 
করিয়া, তাহাতে 6—9 ইক a) 15—22 সেটিমিটার দূরে দূরে আলুবীজ ফেলিয়। 
পরে মাটি-চাপ। দেওয়া হর! সাধারণতঃ জল্দি ফসলের জন্য প্রথম 
নোহর। এই পদ্ধতিতে জলসেচন ও জল-নিফষাশনের সুবিধা হয় । 
3-6 ইঞ্চি বা 8—18 সে- মি. গভীরতায় লাগানো উচিত | 


আলুবীজ সাধারণতঃ 
রিচর্য্যা ( Interculture )= আলুর জমির মাটি যাহাতে বেশ 


মাধ্যমিক প 
থাকে; লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । আলুর মাধ্যমিক পরিচর্যার মধ্যে 
গাছের গোড়ার মাটি দেওয়াই (earthing up) প্রধান । সাধারণতঃ দুইবার গাছের 


গোড়া মাটি দেওয়া উচিত । সানু মাটির নীচে জন্মায় ; তাই ইহার চাবে সর্ধদা 
লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আনুগুলি যেন মাটির উপরে না আসে। গাছের গোড়ায় 
ate তুলিয়া দিবার ফলে আলুগাছের সারিগুণির মধ্য দিয়া নালার E হয় an 
জমিতে জলসেটন ও জল-নিঙ্কাশনের afta হয়। i 


110 উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষি-বিজ্ঞান 


জলসেচন (155888০)- মালুগাছে প্রচুর জলসেচন করা উচিত। জল- 
লেনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বাহাতে মাটি সর্বদা আর্জ থাকে । কখনও কখনও 
আলু লাগাইবার পূর্বে একটি সেচ দেওয়া (pre-soaking irrigation) প্রয়োজন | 
ইহার পর অবস্থান্ায়ী সময় সময় সেচ দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ আলুর জন্য 7/8টি 
সেচের প্রয়োজন হয়। আলুর সংখ্যা, আকার ইত্যাদি মাটিতে জলের পরিমাণের 
উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জমিতে একসঙ্গে প্রচুর জলসেচন কর! উচিত নয় ; কারণ 
ইহা গাছের বুদ্ধির পরিবর্তে তাহার ক্ষতিই করে | 

নার-প্রয়োগ ( Manuring )_আলুচাষে প্রচুর সারের প্রয়োজন পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে বে, আলুচাবে মাটির গঠন, জল-ধারণের ক্ষমতা ইত্যাদি অবস্থার 
দিকে লক্ষ্য রাখা এবং মাটির স্বাভাবিক অবস্থাকে বিভিন্ন কৃষি-পদ্ধতি ata উন্নততর করা 
“একান্ত কর্তব্য। জৈব সার এই সকল উদ্দেশ্ত সাধন করিয়া থাকে বলিয়া, আলুতে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ করা উচিত। গোবর সার অথবা] F. Y. M. 
(Farm Yard Manure) সাধারণতঃ জমি তৈয়ারিকরণের সময় উত্তমরূপে মাটির 
সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত। কাঠের গুড়া ( saw dust ), কচুরিপানা হইতে 
তৈয়ারী কম্পোষ্ট, ধানের খোসা ইত্যাদিও জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। এই 
সারগুলি প্রতি একর আলুর জমিতে 20 হইতে 80 গাড়ী হিসাবে প্রয়োগ 
করিলে ভালো হয়। 

তবে কেবলমাত্র জৈব সার-প্রয়োগের দ্বারাই আলুর সারের চাহিদা মিটানে! যায় 
না। গাছের জু বৃদ্ধি ও উত্তম ফসল ফলাইবার wy 'আলুতে নাইট্রোজেন, ফদ্্‌ফেট্‌ ও 
পটাশ জাতীয় অজৈব সার প্রয়োগ করা উচিত। নাইট্রোজেন গাছের পাতার রঙ 
ঘন সবুজ করে এবং আলুর সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি করে| ফদ্‌ফেট্‌ গাছের মৃলবৃদ্ধি ও 
আনুরুদ্ধির সহায়ক । পটাশ গাছের পাতায় স্টার্ড নামক এক শর্করাজাতীয় উপাদান 
তৈয়ারি, মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ কাণ্ডে (অর্থাৎ আনুতে) স্টার্চের দ্রুত সঞ্চালন, আলুর 
আকার বৃদ্ধি ইত্যাদি কাধ্য করে। সাধারণতঃ নাইট্রোজেন, ফম্‌ফেট্‌ ও পটাশ- 
ঘটিত সার পৃথক পৃথকভাবে প্রয়োগ ন! করিয়া, আলুতে একটি faaara (Potato 
mixture) ব্যবহার কর! হয়। এই মিশ্রসারে নাইট্রোজেন, WHERE ও পটাশ 
1:2:1 অন্থপাতে থাকে । একর-প্রতি ইহাদের aaite N: P: K=g0 
পাউণ্ড বা 86 কিলোগ্রাম £ 160 পাউণ্ড বা 72 কিলোগ্রাম £ 80 পাউণ্ড al 
86 কিলোগ্রাম | ‘ 

সাধারণতঃ 20 মণ বা 73 কুইন্টাল আলুর মিশ্রসার হইতে এই পরিমাণে খান্তো- 
পাদানগুলি পাওয়া যায়। সুতরাং একর-প্রতি 20 মণ বা TH কুইণ্টাল হিসাবে ইহা 
প্রয়োগ করা উচিত। এই মিশ্রসারের সবটাই আনু লাগানোর সময় প্রয়োগ করা 
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চলিতে পারে, অথবা লাগানোর সময় অর্ধেক এবং বাকী অর্ধেক গাছের গোড়ায় মাটি 
দিবার সময় প্রয়োগ করা চলে। আলুর পক্ষে খইলও একটি উৎকৃষ্ট সার। আলু 
লাগাইবার সময় সাধারণতঃ গুঁড়া খইল একর-প্রতি 28—30 মণ বা 997 হইতে 
11-25 কুইন্টাল হিসাবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। 

প্রকার বা জাতি ( Varieties) 2 আলুর বিভিন্ন প্রকার বা জাতি আছে। 
কিন্তু ভালো ফসল পাইতে হইলে ভালো প্রকারের বীজ নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য 
রাখা উচিত। 

আলুর ভালো প্রকার বা জাতিগুলির মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলি প্রধান £_ 

(1) দার্জিলিং রেড. রাউণ্ড (Darjeeling Red Round—D. R. R.) 
এবং (2) রঙবুল্‌ নং-9( Rangbull-9 ) | 

এই দুই প্রকারের আলুর আকার গোল এবং খোসার TS লাল। তবে দাঞ্জিলিং 
রেড. রাউও অপেক্ষা রঙবুল নং-9 আয়তনে বড়। ভাইরাস্‌ (৮i০5)-জাতীয় রোগ 
হইবার জন্য বর্তমানে দাজ্জিলিং রেড, রাউণ্ডের চাষ ক্রমশঃ কমিয়া বাইতেছে। 

এই ছুই প্রকার আনু ছাড়া, আলুর আরও কয়েকটি ভালো প্রকার বা জাতি 
আছে) তবে তাহাদের আকার গোল নয় | সেগুলি হইল £_(8) আপং্টু-ডেট্‌ 
(Up to date) বা নৈনিতাল ( Nainital); (4) রয়াল কিডনি ( Royal 
Kidney ) বা গৌহাটি (Gaubati) ;_ (6) ম্যাগলীম্‌ বোনাম্‌ (Magnum 
Bonum) ব| çaga (Rangoon )! এই জাতের আলুগুপি প্রধানতঃ নাবি 
জাতের ( Late varieties )। এই সকল উন্নত প্রকারের আলু ছাড়া, (6) ঠিক্‌রি 
বা Bafa নামক একপ্রকার ছোট ছোট আলুর চাষ করা হইয়। থাকে | 

পশ্চিমবঙ্গে অল্প কয়েকটি জাতের বা প্রকারের চাষ হইয়| থাকে । বিভিন্ন জেলাতে 
বিভিন্ন জাতের আলুর চাষ. করা হয়। যেমন__দাজ্জিলিং জেলায় প্রায় সব রকম 
আলুর চাষ করা যায়; তবে আপ্‌-টু-ডেট্‌ বা নৈনিতাল এবং দাঞ্জিলিং রেড. 
রাউণ্ডই এখানে চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী | জলপাইগুড়ি, পশ্চিমদিনাজপুর, 
চবিবশ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় দাঞ্জিলিং রেড. রাউণ্ড বিশেষ উপযোগী । হুগলী 
ও বর্ধমান জেলায় আগৃ-টু-ডেট বা নৈনিতাল এবং দাচ্জিলিং রেড. রাউণ্ডের চাষ 
ভাঁলো হয় । মেদিনীপুর, বীকুড়া ও বীরভূম জেলায় দাৰ্জিলিং রেড. রাউণ্ড, রয়াল 
কিডনি, ম্যাগ্নাম্‌ বোনাম্‌ বা রেঙ্গুন আলু ভালো উৎপন্ন হয়। 

শস্ত-পর্য্যায় (Crop Rotation )}_আলুজমিতে খারিফ খতুতে সবুজলার- 
জাতীয় গাছের চাষ কর! ভালো) তবে সাধারণতঃ আউশ ধান বা পাটের চাষ-ই 
অধিক প্রচলিত। আনুজসিতে পাটচাষের সুবিধা এই যে, পাটে যে MLSE সার 
প্রয়োগ করা হয়, তাহা আলুর কাজে লাগে । তবে ইহার একটি অঙ্গবিধাও আছে। 
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অনেক সময় পাট ও আলুতে একই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সুতরাং পাটে 
রোগ হইলে, সেই রোগ পরবর্তী ফল আলুতেও সংক্রামিত হইতে পারে। 

ফসল উত্তোলন ও ফলন ( Harvesting and Yield )__আলু সম্পূর্ণদূপে 
পারিপক (fully mature) হইলে উত্তোলন করা উচিত। অবশ্য বেশী লাভ করিবার 
আশায় অনেক সমর চাষীরা আলু তুলিবার উপযুক্ত হইবার পূর্বেই উত্তোলন করিয়া 
থাকেন। আলু পরিপক হইলে তাহার খোসা (periderm) পুরু হয় এবং বেবী দিন 
গোলাজাত করিয়া রাখা যায়। আলু তুলিবার সময় লক্ষ্য রাখ! উচিত, যাহাতে 
আনুগুলি কাটিয়া না যায় বা নষ্ট হইয়া না যায় ; কারণ তাহাতে আলুর বাজার-দর . 
কমিয়| বায়। কোদাল বা লাঙ্গল দিয়া আলু তুলিলে, আলু কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা 
বেশী থাকে। কীটা-কোদাল ( Fork-spade ) দারা আলু তুলিলে আঘাত লাগে 
না| আলু তুলিয়া বাছাই করিয়া লইতে হয়। ছোট ও মাঝারি আকারের আলুকে 
বীজের জন্য সংরক্ষণ করিয়া, বডগুলি qta হিসাবে ব্যবহার করিতে হর | পশ্চিমবঙ্গে 
আলুর একর-প্রতি গড় ফলন 90-120 মণ বা 88:8_45 কুইন্টাল। 
কীট-পতঙ্গ ও রোগ ( Insect pests and diseases dg 

কীট-পতজ_(1) Cut worm—A grotis ড091107- কাটুই পোকা) (2) 
Leaf hopper —Empoasca devastens ; (3) Potato tuber-moth— 
Gnorimoschema operculella—qe fa এপাকা। ; (4) Epilachna beetles- 
—Hpilachna 28-punctata, B. 12-punctata—ataqy ctal; (5) Mole 
Crickets _ঘুরঘুরে পোকা : (6) Aphids—stq পোকা! 

catst—(1) Early blight—Alternaria solani—eafig ধস! রোগ; (2) 
Late blight—Phytophthora infestans—atfq 471 রোগ ; (8) Mosaic, ; 
(4) Wilt —Rhizoctonia solani 5 (5) Ring disease or Bacterial wilt. 

আলু সংরক্ষণ বা গোলাজাতকরণ (Storing of potato)—আমাদের 
এই শ্রীন্প্রধান দেশে আলু সংরক্ষণ করা একটি প্রধান AAW) শ্রীগ্মের প্রচণ্ড 
উত্তাপে গুদামে আলু রাখিলে প্রায়ই পচিয়া বায় । তাহা ছাড়া, পোকার আক্রমণেও 
অনেক সমর প্রচুর পরিমাণে আলু নষ্ট হয়। 

সাধারণতঃ ফাল্গুন ও চৈত্র মানে ক্ষেত হইতে আলু উত্তোলন করা হয়। এই 
সময় আলুর দাম অনেক কমিরা যায় বলিয়া,৷ বিক্রয় করিলে চাষীদের খুব ক্ষতি হয়! 
নাহাতে সারা বতসর সমানভাবে বাজারে আলু আমদানি করা বাইতে পারে, সেজন্ত 
উপযুক্ত স্থানে এবং উপযুক্ত সতর্কতায় আনু সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! উচিত | 

শ্রীন্মকালে ও বর্ষাকালে তাপমান্র! ও qs আর্ত অনেক বেনী থাকে। 
সেইজন্য এই সমর ছত্রাক ও জীবাণু-বটিত রোগ এবং কীট-শক্রুর আক্রমণে আলুর 
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পচন সর্ববাপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। সাধারণ গুদামে আলু-সংরক্ষণের উপযোগী 
তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলিয়া, উহাতে ভালভাবে আলু সংরক্ষণ 
করা যায় না) ফলে শতকরা 25—50 ভাগ আলু পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। দেশীয় 
পদ্ধতিতে আলু-সংরক্ষণ সর্বত্রই প্রায় সমান। এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ মেঝের 
বা বাশের মাচার উপর 3 হইতে 1 ইঞ্চি া 125 হইতে 2'5 সেটিমিটার পুরু শু 
বালি বিছাইয়া, তাহার উপর 4—6 ইঞ্চি বা 10 হইতে 15 সেন্টিমিটার পুরু করিয়া 
আনু বিছাইয়া দিতে হয়। নরম জাতের আলু 4/5 ইঞ্চি বা 10—13 সোর্টিমিটারের 
বেণী গভীর করির| রাখা উচিত নয়। তবে রয়াল কিডনি, আপত্টু-ডেট্‌, 
ভোরান, একারসিগেন, ট্যাবোরকি, বি-1965 প্রভৃতি টেকসই-জাতীয় আলু 
6 ইঞ্চি বা 15 সেন্টিমিটার পুরু করিয়া রাখা যাইতে পারে। 

আনু-সংরক্ষণের পুর্বে: কীট-শক্রর আক্রমণ হইতে আলু রক্ষা করিবার জন্ত 
প্রতি 28 মণ বা 103 কুইপ্টাল আলুতে 1 পাউণ্ড বা 450 গ্রাম পরিমাণ গ্রাইগী_ 
33-A (ডি. ডি. টি.-জাতীয় ওষধ ) অথবা গ্যামাক্সিন নামক কীটনাশক Say 
মাখাইয়া দিতে হর । আলুর গুদাম-ঘর সর্বদা ঠাণ্ডা ও শুদ্ধ হওয়া প্ররোজন। উহা! 
সর্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া. বাঞ্ছনীয়। stad স্র্য্যালোকে আলুর রঙ সবুজ হইয়া 
যাইতে পারে; ফলে, আলুর গুণ হ্রাস পায়। গুদাম-ঘরে যাহাতে ভালভাবে 
বায়ুচলাচল করিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। পাহাড় 
অঞ্চলে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা অনেক কম বলিয়া, পেখানে সহজেই আলু সংরক্ষণ করা 
যায়। দীজ্জিলিং অঞ্চলে ঘরের মেঝেতে 1 ফুট বা 80 .সের্টিমিটার পুরু করিয়া আলু, 
রাখিয়া, 15 দিন অন্তর একবার করিয়া ওলট-পালট করিয়া দিলেই চলে । দেশীয় 
পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ করিলে, শতকরা 2580 ভাগ আনু নষ্ট হইয়া TT | পার্বত্য 

রমাণ শতকরা প্রায় 10 ভাগ | 

সা করিবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইতেছে হিম-গুদামে বা ঠাণ্ডা-ঘরে 
(Cold Store,) আলু রাখা ॥ এখানে খুব কম উত্তাপে ( 36°—40° ফাঃ তাপ- 
মাত্রায়) এবং বেনী আর্দরতায় ( শতকরা 85—90 ভাগ ) আবু সংরক্ষণ করা হয়। 
খাবার আলু 40০ ফাঃ এবং বীজ-আলু 96” ফাঃ তাপমাত্রার সংরক্ষণ করিতে হয়। 
হিম-গুদামে আলু রাখিলে, ক্ষতির পরিমাণ শতকরা $--% ভাগের বেশী হয় না। 

হিম-গুদামে তাকের উপর 1 ফুট বা 90 সেন্টিমিটার উচু করিয়া আলু রাখা হয়। 
একটি তাক হইতে অপর তাকটি 18 ইঞ্চি বা 45 সেটিমিটার উচুতে থাকে । আনু, 
রাখিবার পর বায়ুচেলাচলের জন্য 6 ইঞ্চি বা 15 সেটিমিটার পর্য্যন্ত ফীকা৷ স্থান 
থাকিলেই চলিবে ৷ ঠাণ্ডা-ঘরে আলু রাখিবার খরচও খুব কম--ছয় মাসের 
মণ-প্রতি ছয়-সাত টাকা । ৷ 

কু. বি. ১ম-৪ 
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CHSC (Tomato) s টোমাটো সম্ভবতঃ পেরু এবং মেক্সিকোর সব্জি। 
প্রায় সারা বৎসর টোমাটো পাওয়া বার। ইহাতে ভিটামিন A, B এবং প্রচুর 
পরিমীণে ভিটামিন C আছে। 

জলবী যু -টোমাটো তুষারপাত সহ করিতে পারে না। ফুল আসার সময় জল 
কম পড়িলে, ফুলগুলি ঝরিরা বায়। 77০3৮-এ ফলগুলি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। 
আবার পাকা ফলগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। সামান্য গরম ও উপযুক্ত zT- 
কিরণ থাকিলে ফল ভালো হয় ॥ কিন্ত অতিরিক্ত বৃষ্টি ইহা সহ করিতে পারে না। 

রোপণের সময় ও বীজের পরিমাণ__অবস্থান্ুসারে জুন হইতে নভেম্বর 
মান পর্য্যন্ত বীজ বোনা বায়। যে সকল অঞ্চলে Shel বেণী ও বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত 
কম, সেখানে জুন হইতে জুলাই মাসে বীজ বোনা হয়। উষ্ণ সমতল অঞ্চলে জুলাই 
মাসের মাঝামাঝি হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বীজ বোনা হয় । আবার অক্টোবর-নভেম্বর 
মাসেও বীজ বোনা যায়। টোমাটো-বীজ প্রায় 4 বৎসর পর্য্যন্ত ভালো থাকে | 
এক আউন্দে প্রায় 8/9 হাজার বীজ ধরে। এক একরের জন্য 6 হইতে 8 
আউন্স q| 170 হইতে 280 গ্রাম বীজের প্রয়োজন | 

মৃত্তিকা! ও ইহার প্রস্তত-গ্রণালী-_বেলে-দোত্রাশ মাটি হইতে আরন্ত করিয়া 
কাদামাটি প্রভৃতি নানারকম মাটিতেই টোমাটো চাষ করা যাঁয়। তবে ভারী 
ona মাটি ইহার পক্ষে সর্ধোতকষ্ট। হাল্কা মাটি জল্দি ফসলের উপযুক্ত | 
314 বার লাঙ্গল দিয়! মাঁট ভালভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময় F. Y. M. 
ভালো! করিয়া মাটির সহিত মিশাইতে হয় | 

বপন-পদ্ধতি__বীজ বপন করিবার oD বীজতলা Ges করিতে হয়। 272 
বর্গফুট স্থানে 2 হইতে 3 আউন্স বীজ বোনা চলে। বীজতলায় নিয়মিতভাবে 
জলসেচন করা৷ কর্তব্য। চারাগুলির বয়স 8/4 সপ্তাহ হইলে, ইহাদিগকে ক্ষেতে 
লাগানো বায়। বীজতলায় বেশীদিন চারা রাখা উচিত নয়। মাটি প্রস্তুত হইবার পর 
2 হইতে ৪ ফুট বা 60—90 সেন্টিমিটার অন্তর গাছ লাগানো হয়। সারি হইতে 
সারি এবং গাছ হইতে গাছের দূরত্ব সমান হইবে | 

সার-প্রয়োগ--প্রতি একরে 10 হইতে 12 গাড়ী F. Y. M. এবং জমি- 
প্রস্তুতের সময় 23 মণ বা. 98 কিলোগ্রাম স্থপার ফদ্ফেট্‌ প্রয়োগ করিতে হয়। 3h 
মণ বা 180 কিলোগ্রাম আ্যামোনিয়াম্‌ সালফেট 'টপৃড্রেসিং হিসাবে প্রয়োগ 
করিতে হয়। ইহার মধ্যে এক মণ আযামোনিয়াম্‌ সালফেট গাছ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
দেওয়া উঠিত এবং বাকী অংশ তাহার 2/3 মাস পরে দেওয়া উচিত। 

জলসেচন ও মাধ্যমিক পরিচর্ধ্যাঁ-৪ হইতে 10 দিন অন্তর নিয়মিতভাবে 
জলনেচন কর! আবশ্যক ৷ খুব বেশী জলসেচনের প্রয়োজন হয় নাঁ। যে সকল অঞ্চলে 
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frost হয়, সেখানে frost-aq সময় জলসেচনের প্রয়োজন | মাঝে মাঝে মাট 
কোপাইয়া আগাছা দমন কর! দরকার । গাছ 1 হইতে 2 ইঞ্চির মতে! বড় হইলেই, 
কাঠি পুতিয়া গাছ বাধিয়া দেওয়া দরকার | 

ফসল-€ততাৌল।__এমনভাবে ফল তোলা হয়, যেন ফলের বৌটা গাছে থাকিয়া 
বায়। তাহা না হইলে বৌটা দ্বারা অন্ত ফল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে । জেলি 
প্রভৃতির জন্য সম্পূর্ণ পাকা ফল তোলা আবহ্যক। বাজারে প্রেরণ করিতে হইলে রঙ 
আসিতে আরম্ভ করিয়াছে-_এই অবস্থায় তোলা উচিত। টোমাটো তুলিবার পর 
ঠাণ্ডা স্থানে রাখা উচিত। 

ফলন-_এক একরে 150 হইতে 250 মণ বা 55 হইতে 98 কুইন্টাল ফলন 
পাওয়া যায়। গড়ে 200 মণ বা 75 কুইণ্টাল ফলন অনেক জমিতেই ZA | 

জাতি- উল্লেখযোগ্য জাতিগুলির মধ্যে Best of all, Bombay Best, 
Pritchard Large Red, Golden Queen, Pusa Red Pulm, Marglobe 


প্রভৃতি বিখ্যাত | 
গৌলাজাতকরণ__0* হইতে 55° ফাঃ-এ ছুই সপ্তাহ টোমাটো রাখা যায়। 


একটু সবুজ অবস্থায় তুলিলে প্রায় 4 সপ্তাহ রাখা যায়। 
Cracking of Tomato—ফল ফারিয়া যাওয়া টোমাটো-চাষে খুব সাধারণ। 
ইহার কয়েকটি কারণ দেওয়া হইল £_ 
(1) মাটি কিছুদিন শুদ্ধ থাকার পর জলসেচন ; (2) অবিরাম es আবহাওয়। 
ও কম আর্দ্রতা; (8) গাছের ডাল কাটিয়া ফেলা (pruning); (4) কয়েকটি 
জাতের টোমাঁটো ফাটিরা বায় ; যেমন_Marglobe, Bombay Best ইত্যাদি। 


‘Questions 


1, State the relation of Agricultural Science to other basic Science. [ অন্যান্য মূল 


বিজ্ঞানের সহিত কৃষি-বিজ্ঞানের সম্পর্ক সনবদ্ধে যাহা জান বল।] 
2, Describe briefly the relation of Agriculture with Chemistry. [ রসায়ন-শান্ত্রের 


সহিত কৃষি-বিজ্ঞানের সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা কর | ] 
৪. What are the different factors for crop growing? Briefly describe them. 


{ শস্ত-উৎপাদনের বিভিন্ন কারণগুলিকিকি? সংক্ষেপে এগুলি বর্ণনা কর। ] 
4, Define “soil fertility”. Olassity the fertility of soil. [ ৃত্তিকার উর্বরতা কাহাকে 


বলে? মৃত্তিকার উর্বরতার শ্রেণী-বিভাগ কর ৷ ] 
5. ‘Desoribe briefly the factors contributing soil fertility. [ উর্বরতা-প্রভাবী বিভিন্ন 


কারণ-সমূহ বর্ণনা কর ] 
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6. Can you build up soil fertility? If so, discuss the methods you would 
recommend toa farmer. [তুমি কি মৃত্তিকার উর্বরতা গঠন করিতে পার? যদি পার, তাহ! 
হইলে উর্ধবরতা-গঠনের যে যে পদ্ধতি অনুমোদন করিবে, তাহা কোন কুষকের সহিত আলোচন! 
Fai) [ B. S. E. 1961 ] 

7. State how the plant nutrients are lost from the soil. [ মাটি হইতে উত্ভিদ- 
খাগ্োপাদানের কিভাবে ক্ষয় বা অপসারণ হয়, তাহা বর্ণনা কর ।] 


8. Discuss what measures will you recommend to a farmer in your village 


to maintain productivity of his farm-land. [তোমাদের গ্রামের কোন কৃষকের জমির 
উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তুমি কি কি ব্যবস্থা! অনুমোদন করিবে, তাহা আলোচন! কর। 
[ B. S. E. 1962 


9, How will you differentiate between the terms “soil fertility” ond “soil 
productivity”? [মৃত্তিকার উর্বরতা ও মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির মধ্যে তুমি কিভাবে পার্থক্য 
নিৰ্ণয় করিবে? ] [ B. 8. E. 1968 

10. What are the principal methods you can recommend to a farmer for 
improving productive capacity of soil? [মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য 
কোন্‌ কোন্‌ প্রধান পদ্ধতিগুলি কৃষককে অনুমোদন করিবে ?] [ B. S. E. 1968 

11. Define soil fertility. What do you understand by productivity and fertility 


of soil? How the fertility of soil can be increased or conserved in soil ? [উর্ববরতার 
সংজ্ঞ। কি? মৃত্তিকার উৎপাদন-ক্ষমত| ও উর্বরতা বলিতে কি বুঝ? মৃত্তিকার উর্ব্বরতা কিভাবে 
বুদ্ধি অথব! সংরক্ষণ করাযায়?] 

12. What is soil organic matter? Describe the importance of soil organic 
matter for plant growth. How it can be added? Describe the role.played by the. 
organic matter in building up fertility. [ মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বলিতে কি বুঝ ? উদ্ভিদের 
বৃদ্ধির জন্য জৈব পদার্থের গুরুত্ব afal কর। ইহা মাটিতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়? 
মৃত্তিকার উর্বরতা স্বষ্টির জন্য জৈব পদার্থ যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তাহা! বর্ণনা কর । ] 

18. Give a brief account of the importance of soil organic matter in crop 
production. [ শন্ত-উৎপাদনে জৈব পদার্থের গুরুত্ব সম্বন্ধে যাহা জান, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দাও।] [ B. S. E. 1960 J 

14. What is soil? How soil is formed? Describa the different methods 
of soil formation. [মৃত্তিকা কাহাকে বলে? মৃভিক কিভাবে গঠিত হয়? মৃত্তিকা-গঠনের 
বিভিন্ন পদ্ধতি বা কারণগুলি বর্ণনা কর ] 


15, Describe how soil is formed by disintegration and erosion. [ বিগলন বা ভগ্ন 
হইয়া এবং ক্ষয়ীভবন দ্বার! কিভাবে মৃত্তিকার Ve হয় বর্ণনা কর । ] 


10, Describe the chemical and biological factors or weatherings of soil forma- 


tion, [ মৃত্তিকা-স্বষ্টির রাসায়নিক এবং জৈবিক বিচুর্ণাভবন বা! কারণ- -সমুত বৰ্ণন! কর ৷ ] 


17. Describe briefly the physical weathering process of sojl formation. E সৃত্তিকা- 
গঠনের ভৌত কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর ৷] 
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19. What is a soil profile? Describe with a rough sketch the different parts 
of soil profile. [মৃত্তিকা প্রোফাইল কাহাকে বলে? মৃত্তিকা প্রোফাইলের একটি চিত্র অঙ্কন 
করিয়া, উহার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা লিখ । ] 

19. What are the soil constituents? State the properties and importance of 


each constituent. [মৃত্তিকার উপাদানসমূহ কি কি? প্রত্যেক উপাদানের ধৰ্ম্ম এবং গুরুত্ব 


বর্ণনা কর |] 

20. Describe what do you know about the structure and texture of soil. Which 
of them can be changed by tillage? Describe the importance of porespace in 
soil. [মৃত্তিকা-কণার গঠন ও গ্রথন বলিতে কি বুঝ বর্ণনা কর। ইহাদের মধ্যে কোন্টি কৰণের 
দ্বার! পরিবর্তন কর! যায়? মৃত্তিকা-ছ্থিত রন্্-পরিসরের গুরুত্ব বর্ণনা কর । ] 

91. Define soil structure. Discuss how soil structure influences moisture 
retention, aeration, drainage and microbial activity. [ ম্বত্িক1-কণার গঠনের সংজ্ঞা বল। 
সৃত্বিকা-কণার গঠন কিভাবে মাটির জল-ধারণের ক্ষমতা, বারু-চলাচল, জল-নিঙ্কাশন এবং মৃত্তিকা- 
স্থিত জীবাণুগণের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করে, তাহা আলোচনা FAI] [78. 5. E. 1961 ] 

99. What are the different soil separates ? Describe their properties, [ বিভিন্ন 


প্রকার খনিজ মৃত্তিকা-কণাগুলি কি কি ? ইহাদের ধৰ্ম্ম বা বৈশিষ্ট্য বর্ন! কর । ] 


23. Describe the characteristics of sand, silt, clay and loam. [ বালি, পলি, ক্লে 


ও দোআশ মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর |] 


24. Explain fully why sandy soil is naturally less productive Aus loam or 
এ*টেল মৃত্তিকা অপেক্ষা! বালিমাটি কেন স্বভাবতঃই কম উর্ব্বর, 
[ B. S. E. 1961} 


silt and clay fractions of soil in crop productions. 


clay. [ দোআশ অথবা ক্লে বা 
তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর । ] 


96, Explain the roles of sand, 


[ শস্ত-উৎপাদনে বালি, পলি ও ক্লে-কণা কিরূপ অংশ গ্রহণ করে, তাহা ব্যাখ্যা কর। ] 
[ B. S. E. 1969] 


26, Explain how soil texture is related to plant growth. [Sfera বৃদ্ধির সহিত 


স্বতিকার গ্রথন কিভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহা ব্যাখ্যা কর। ] [ B. S. E. 1968 ] 
27, Classify and discuss soil water. How is soil mcisture lost from the soil 
and how can you preserve it? Why capillary water is 80 important for the 
growth of the crop? [মৃত্তিকা-দ্বিত জলের শ্রেণী-বিভাগ কর এবং বর্ণন। দাও। এই জল 
কিভাবে মাটি হইতে নষ্ট হয় এবং কিভাবে ইহা সংরক্ষণ করা যায়? গাছের বৃদ্ধির জন্য কৈশিক 
জল এত প্রয়োজনীয় কেন? ] 
28, What is tillage? What are the objects of tillage? Name the tillage 


implements that you have used in your farm. [ ক্ষণ কি? কর্ষণের উদ্দেগ্ কি? 


কর্ষণের জন্ত যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর, তাহাদের নাম বল। ] 
99. What do you understand by tillage ? What are its objectives ? | $44 বলিতে 


fe gg? ইহার tere fe fe 7] 
80. What do you understand by “tilth”? How would you bring about good 
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tilth in a clay-loam soil growing transplanted Aman paddy every year? [চাষ 
বা কর্ষণ বলিতে কি বুঝ ? প্রতি বৎসর রোয়! আমন ধান জন্মাইবার জন্য এস্টেল দোজাশ মাটিকে 
কিভাবে উত্তমরূপে কর্ষণ করিবে? ] [B. 8. E. 1961] 


81. Explain how do the tillage operations for transplanted Aman paddy 


differ from those for high-land Aus. [বোন1 আউশ ও রোয়া আমন ধানের জন্য কর্ষণ- 
প্রণালীর কি কি পার্থক্য আছে, তাহা ব্যাখ্যা কর। ] [ B. 8. E. 1962 ] 


82. What are the main objects of tillage ? What factors determine the best 
time to plough? What time of the year do you advise ploughing for each of 
the following crops :—(a) Aus paddy, (৮) Jute, (c) Sugarcane, (d) Gram. 
[ কর্ষণের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য কি? কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা দ্বারা লাঙ্গল করিবার সর্বোৎকৃষ্ট 


সময় নির্ণয় কর! হয়? আউশ ধান, পাট, ইক্ষু ও ছোল। চাষের জন্য বৎসরের কোন্‌ কোন্‌ সময়ে 
তুমি লাঙ্গল করিতে উপদেশ দিবে ? ] 


38. What is a seed bed? Write the procedure of preparing seed bed for 
raising cabbage seedlings in your farm, How would you prepare a permanent 
seed bed to obtain different seedlings? [বীজতলা কি? বীধাকপির চার! প্রস্তুতের জন্য 
তুমি কিভাবে বীজতল! প্রস্তুত করিবে? বিভিন্ন শস্তের চার! উৎপাদনের জন্য তুমি কিভাবে 
স্থায়ী বীজতলা eras করিবে ?] 


84. Name the different methods of sowing. Discuss their relative advantages 
and disadvantages. [ বীজ-বপনের বিভিন্ন পদ্ধতগুলির নাম কর। ইহাদের “আপেক্ষিক 
স্থবিধা ও অহ্বিধাগুলি আলোচন! কর । ] [ B. S. E. 1960 ] 

35. What steps would you like to raise healthy cauliflower seedlings ? 
[ ফুলকপির সবল চারা উৎপন্ন করিবার জন্য তুমি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বল। ] 


[ 8.৪, E. 1961] 

86. Name some common farm implements. Describe with a neat sketch the 
different parts of a mould-board plough. Write their functions. Discuss the 
disadvantages of M. B. plough. [কতকগুলি সাধারণ কুষি-যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ কর। 
চিত্রসহ একটি মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশের বর্ণন! ও কাধ্যকারিতা! উল্লেখ কর । মোল্ডবোর্ড 
লাঙ্গলের অস্থবিধাগুলি কি কি? ] 

87. Distinguish between a country plough and a mould-board plough. [দেশী 
লাঙ্গল ও মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের পার্থ ক্যগুলি বর্ণনা কর 1) 

88. What is a seed-drill? Describe with neat sketches the different parts of a 
seed-drill. Mention their functions. Describe the advantages of sowing seeds 
in lines over broadcasting. [বীজ বপন-যন্ত fe? চিত্রসহ বীজ বপন-যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ 
বর্ণনা কর এবং উহাদের কাধ্যকারিতা উল্লেখ কর। হাতে ছিটাইয়! বীজ-বপন অপেক্ষা সারিতে 
বীজ-বপনের ুবিধাগুলি বর্ণনা কর 1] 

89. You are to start a 25-acre farm for growing different crops. Name the 
implements necessary for this farm. Also state the functions of each of them. 
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[ বিভিন্ন শস্ত-উৎপাদনের জন্য তুমি একটি 25 একর কার্ম স্থাপন করিতে চাও। এ ফার্মে কিকি 
কষি-ন্ত্রপাতি রাধিবে, তাহ! উল্লেখ কর। প্রত্যেকটি যন্ত্রের কাধ্যকারিত। বর্ণন! কর। ] 

40, ‘You desire to use the following implements for preparation of land for 
jute :—Country plough, harrow, mould-board plough and ladder. Write down 
the sequence in which you will use them, mentioning the specific purposes served 
by each, [ পাটের জমি-প্রস্তুতির জন্য তুমি দেশী লাঙ্গল, উন্নত বিদা, মোল্ডবোর্ড লাগল ও মই 
ব্যবহার করিতে চাও। কোন্‌ যন্ত্রটি কাহার পর ব্যবহার করিবে, অথবা পধ্যায়ক্রমে কোন্‌ যন্ত্রটি 
তাহা লিখ । প্রত্যেকটি যন্ত্র দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধন করা যাইবে, তাহা 


ব্যবহার করিবে, 
[ B. 8. E, 1961 ] 


উল্লেখ কর।] 
41, Make a list of implements commonly used by farmers of West Bengal 


for cultivation of Aus paddy. Describe in short the functions of each implement. 


[ আউশ ধান চাষ করিবার জগ্ পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা যে যে কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, তাহাদের! 
একটি তালিকা প্রস্তুত কর। প্রত্যেকটি যন্ত্রের কাধ্যকারিত৷ সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ] 

[ B. S. E. 1960} 

49, What are the purposes of using improved agricultural implements ? Make 

a list of improved implements which you may recommend to an average farmer 

of this State, growing AMan, jute and vegetables as major crops, Indicate 


the approximate price of each implement. [ উন্নতধরণের কুষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার 
উদ্দেশ্য কি কি? পশ্চিমবঙ্গে আমন ধান, পাট ও শাক-সব'জ চাষ করেন, এমন চাষীদিগকে 
তুমি যে সকল কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অনুমোদন করিবে, তাহাদের একটি তালিকা! প্রস্তুত 


কর এবং প্রত্যেকটি যন্ত্রের আনুমানিক মূল্য উল্লেখ কর ।] [ B. S. E, 1961 J 
48. List tho improved implements which are now being recommended by the 


Department of Agriculture to the farmers of this State. Describe any two 


improved and recommended imp! 
[পশ্চিমবঙ্গের চাবীদের জন্ রাজ্য কৃষি-বিভাগ উন্নতধরণের যে সকল কুষি-যন্ত্রপাতি 


অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর। চিত্রসহ যে-কোন দুইটি উন্নত ও 


অনুমোদিত কৃষি-যস্তের বিবরণ দাও এবং তাহাদের কাধ্যকারিত| উল্লেখ কর |] (3. ৪. E. 1963] 
44, What are the main climatic factors that effect the crop production > 


[ শস্ত-উৎপাদনের উপর জলবায়ুর প্রধান প্রধান প্রত গুলি বৰ্ণন! কর । ] 
45. Describe the influences of rainfall and humidity over crop production. 


[ শন্ত-উৎপাদনের উপর বৃষ্টিপাত ও আর্ততার প্রভাব বণনা! কর | ] 


46. Deseribe the most importen 
of paddy, jute, sugarcane and wheat. (ধান, পাট, ইক্ষু ও গমের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য যে 


সকল প্রয়োজনীয় জলবায়ু আবশ্যক, সেগুলি বৰ্ণন! কর । ] LB. 8. E. 1960] 
Mp ৮ই paddy can be grown practically throughout the year except during 


lements with neat sketches and state their 


functions. 


t climatic factors for the successful growth 


the winter months, whoreas potato gtows only during the winter in the plai 
« ns 
of this State. Explain with reasons. [আমাদের দেশের সমতল অঞ্চলে শী ) 
$ কাল ব্যতীত, 
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বৎসরের অন্যান্য সময়ে আউশ ধান জন্মিতে পারে, কিন্তু আলু কেবল শীতকালেই জন্মিতে পারে | 
কারণসহ ইহার ব্যাখ্যা কর । ] (B.S. E, 1962] 

48. What do you understand by crop season? State the name of some crops 
of each season, [3-49 বলিতে কি বুঝ ? প্রত্যেক শস্ত-ধতুর কতকগুলি শন্তের নাম বল |] 

49, Name six important crops of West Bengal and give the acreage and total 
yield of each in West Bengal. Suggest some suitable methods to increase their 
yields. [পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি প্রধান ফসলের নাম কর এবং পশ্চিমবঙ্গে উহাদের মোট জমির পরিমাণ 
ও গড় ফলন উল্লেখ কর। এই সকল ফসলের ফলন কি প্রকারে বৃদ্ধি কর! যায়, যেই সম্বন্ধে 
তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর।] 

50. How the different crops are distributed in West Bengal? [ পশ্চিমবঙ্গে কোন্‌ 
কোন্‌ স্থানে কতট! পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন প্রকার শস্তের চাষ হয়, তাহার বিবরণ দাও । ] 


51. What is “Japanese method of paddy cultivation”? Give the salient 
features and brief description of this method. Do you think that this method 
an be widely followed in our country ? Give reasons for your answer. [ “জাপানী 
প্রথায় ধানচায” কি? এই প্রথার প্রধান প্রধান বিষয়-বস্তু এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। তুমি কি 
মনে কর যে, আমাদের দেশে এই প্রথাটি ব্যাপকভাবে অনুস্থত হইবে? কারণসহ উত্তর দাও। ] 


52. Describe the steps you would recommend for ensuring a good yield of Aman 


paddy, [আমন ধানের ভালে! ফলন পাইতে হইলে তুমি কি কি ব্যবস্থা অনুমোদন করিবে বর্ণন! 
41) [ B. S. E. 1960 ] 

58, Outline the practices you would recommend to a farmer for increasing 
the yield of Aus paddy per acre. [ একর-প্রতি আউশ ধানের কলন বুদ্ধি করিবার aD 
চাষীদিগকে তুমি যে যে ব্যবস্থাগুলি অনুমোদন করিবে, তাহার বিবরণ দাও 1] [B. 9, B. 1961] 


54. Name four departmental Aus varieties and four departmental Aman 
varieties which are now popular with the cultivators of this State. State their 
agronomic characteristics, [ পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের নিকট রাজ্য কৃষি-বিভাগের জনপ্রিয় চারিটি 
Fha আউশ ও আমন ধানের জাতির নাম কর। ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন! কর। ] 


55. Describe in brief the cultivation of jute in West Bengal. State the 
process of retting and stripping of jute. What is the influence of water on 
retting? [পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষ-পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা ea | পাট-পচানে! ও আইশ-ছাড়ানোর 
পদ্ধতি বর্ণনা Fal পাট-পচানোর উপর জলের প্রভাব কি ?] 


56. What are the differences between olitorius and capsularis jute? Why 
jute cultivation is so improved in both West Bengal and Hast Begnal? Name 
the districts of West Bengal which are important in respect of jute cultivation. 
Describe the processing of jute. [মিঠাপাট এবং তিতাপাটের মধ্যে কি কি পার্থক্য 


"আছে? পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্বববঙ্গে পাটচাষ এত উন্নত কেন? পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষের শীর্ষস্থানীয় 
জেলাগুলির নাম লিখ ॥ পাটের “প্রসেসিং” বর্ণনা কর । ] 
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57. Describe in 
উন্নত পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ] 
58. What do you understand by 


brief the improved method of cultivation of jute, [ পাউচাষের, 
y [ B. S. E. 1960 ] 
areal value” of seed? Illustrate with 


example: Describe in short how would you proceed to determine the germination 


e of a sample of jute seed. [ বীজের “প্রকৃত মূল্য” বলিতে কি বুঝ ? উদ্বাহরণ- 
পাটবীজের শতকরা ARCATA হার কিভাবে নির্ণয় করিবে, তাহা 
[ B. S. E. 1962 ] 


percentag 
সহ বুঝাইয়া দাও। 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ] 
59. Describe the cultivation 
(a) Soil, (b) climate, (০) land preparation, (d) sowing and spacing, (৫) irrigation, 
(h) harvesting and yield/acre, (৪) storing. [নিয্নলিখিত 
র £_(2) মাটি, (b) জলবায়ু (০) জমি 
(৫) মাধ্যমিক পরিচথ্যা (৮) ফসল 


of potato by following the points given below : 


(f) manuring» (9) intercultures 
বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখিয়া আলুচাব-পদ্ধতি বর্ণনা ক 
প্রন্তুতকরণ, (৫) বপন ও দুরত্ব (e) জলসেচন» (f) সার-প্রয়োগঃ 
উত্তোলন ও একর-প্রতি ফলন এবং () গোলাজাতকরণ। ] 
60. Write the variety» seed rater yield/acre, approximate sowing and harvesting 
time of the following crops :—Paddy (Aus, 
[ নিম্নলিখিত শস্তগুলির প্রকার বা জাতি, বীজের পরিমাণ» একর-প্রতি ফলন, বপন ও 
a iia ( আউশ, আমন ও বোরে। ), পাট, আলু ও টোমাটে।। ] 
an exhibition tomato crop? 


Aman & Boro)» jute, potato and 


tomato. 
ফসল উত্তোলনের সম্ভাব্য সময় লি 
1d you take for growing 


61. What special care wou! 
[ প্রদর্শনীর উপযোগী টোমাটো জন্মাইবার অন্য কি কি বিশেষ যত্ব ও পরিচর্য্য| করিবে ? I 
[ B. S. E. 1962 ] 


you have followed in the cultivation of 
school farm. বিগালরের ফান্দে টোমাটো-চাষের যে যে পদ্ধতি 


তাহ! বিশদূভাবে বর্ণনা কর। ] [ B. S. E. 1968 } 
s according to their botanical relationship, use, 


etail the methods 


62, Describe in d 
[ তোমাদের 


tomato in your 


অনুসরণ করিয়াছঃ 
ry the following crop! 
d economic utility 2 
cotton. [ নিম্নলিখিত ফমলগুলিকে তাহাদের গোত্র, 


অনুযায়ী শ্রেণীবন্ধ কর :__খান, পাট, আলু, 


63. Classif, ৰ 
growing seasoDy life-cycle am —Paddy, jute, potato, tomato, 


radish, cauliflower, spinach, 
ব্যবহার, বুদ্ধির কাল, জীবনকাল এবং ব্যবহার 
টোসাটো ইক্ষু, মূলা, ফুলকপি, পালংশাক ও gail 


64. Write short notes on the following :—Organic matter, humus, green 
1 weathering» soil profile, wilting co-efficient, field capacity,- 


manure, chemical 


sprayer and duster, Japanese paddy ৩৪৫০৮ 


বলল 


পশুপালন বিভাগ 


প্রথম অধ্যায় 


গবাদি পশু ও পক্ষী এবং ইহাদের বহিরঙ্গ 


( Study of Farm Animals and their external characters ) 


গৃহপালিত পশ্ু-পক্ষীর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, শুকর, হাস, মুরগী প্রভৃতির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশুপালন সম্বন্ধে সম্যক্‌ ভ্ঞানলাভ করিতে হইলে, 
ইহাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যন্গের সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা৷ আবশ্তক। গরু, মহিষ, 
ছাগল, মেষ প্রভৃতি জীবগণ গো-জাতির aeg E এবং ইহার চতুষ্পদ জন্ত। ইহাদের 
পায়ে খণ্ডিত খুর আছে। নিয়ে গো-জাতির প্রতিনিধিশ্বরপ একটি গাভীর অঙ্গ- 


aonya বিষয় আলোচনা করা হইল এবং একটি মোরগের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
দেখানো হইল। 


গাভীর CuCad পরিচয় ( Study of external parts of a Cow ) 


গাভীর দেহ তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত _(1) মস্তক ও গলদেশ, (2) 
দেহকাণ্ড এবং (8) ASIF বা পদ | 


(4) মস্তক ( Head )- গো-দেহের সম্মুখভাগে মন্তক অবস্থিত। মস্তকের 
পশ্চান্তাগে (poll) দুইটি ফীপা শৃঙ্গ (horn) থাকে । আর মুখমণ্ডলে মুখড় 
(muzzle), নাসারন্ধ (nostril), মাফল্‌ (muffle), কপাল (forehead), চক্ষু 
(eye) ও কর্ণ (sar) থাকে | 

গলদেশ (Neck)—siaj মন্তক ও দেহকাওকে সংযুক্ত করে। গলার নিয়দেশে 
একটি নরম থল্থলে চামড়া ঝুলিতে থাকে ; ইহাকে গলকম্বল (dewlap) বলে । 


(2) ceramig (Trunk )_গলার পশ্চাতের অংশকে .দেহকাও বলে। 
দেহের উপরের অংশকে পৃষ্ঠদেশ (back) বলে | পৃষ্ঠদেশের উপরে মেরুদণ্ড আছে | 
_দেহকাণ্ডের সম্মুখভাগকে বুক (chest) বলে | মেরুদণ্ড হইতে পাঁজরার হাড়গুলি 
(ribs) অর্দ-চন্দ্রাকারে সাজানো থাকে বলিয়া, বক্ষঃ-গহরর অনেকটা খাঁচার মতো: 
দেখিতে হয়। গলদেশ ও পৃষ্ঠের সংযোগ-স্থুলে ককুদ (hump) আছে। বুকের 
পশ্চান্তাগে উদর (barrel) থাকে ।  দেহকাণ্ডের শেবপ্রান্তে পাছার (rump) 
অংশে বস্তি (pelvis) অবস্থিত। পাছার উভয় tefa উপরের অংশে একটি করিরা 
মোট দুইটি উচু Steel অস্থি (hook bone) থাকে | পাছার শেষভাগে লেজের 
গোড়ার দিকের দুই oei দুইটি উচু অস্থি দেখা ata; ইহাদিগকে খুঁটি অস্থি (pin 
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bone) বলে। দেহকাণ্ডের পশ্চান্তাগে একটি লম্বা লেজ (tail) থাকে। ইহার 
অগ্রভাগে একগুচ্ছ চুল থাকে ; ইহাকে পুচ্ছ (switch) বলে | দেহের পশ্চাভ্তাগের 
fimer গাভীর পালান (udder) ঝুলিয়া থাকে । পালানে চারিটি বাট (teat) 
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গাভীর দেহের অঙ্গ-প্রত্যদ 


ড়ালি ( pastern ) 5 ৪_ পায়ের নল! (shank): 
6_গলকন্বল (dewlap )) দ__মুখড় (muzzle) + 
31 ) 1030707 (face) s 21 কর্ণ (ear); 
14—শিঙ (horn ) + 1৮--মাথার পশ্চান্ভাগ 
, 18—777 (hump); 19 বদ্ধ 
faze (withers ) 5 91 বুক (chest); 99--উদর 
j; saree! অস্থি (hook bone ) ; 25—কোমর (loin )} 
গ_লেজমূল ( tail head ) 3 98_খুঁটি af (pin bone); 29_লেজ 
(toil); sosia (9৪০ লালের -পশচা্তাগ (rear adder )s ৩8 হাটু 
(hook ) + 88— পুচ্ছ ( switch) $ 84—43 (hoof) ; ৪৮-_বাট (toat); ৪6-_পার্বদেশ (flank) + 
গর নাভিচর্্র ( naval flap ) 1 8৪ aë fiali( milk vein ) 3:89 হুল ( milk well ) 5 
40-__পায়ের পিছনে ঠিক থুরের উপরকার লোৌমগুচ্ছ ( fetlok )। 


টের Ares বানানে কতকগুলি বড় বড় শিরা দেখিতে পীওয়া যায়? 
ইহ্াদিগকে ছুগ্ধ-শিরা (milk vein) বলে। এই শিরার মধ্য দিয়া পালানে রক্ত- 
চলাচল করে । পেটের নীচে একথণও ঝোলা চামড়াকে নাভিচর্ম্ম (naval flap) বলে । 


2 মুকুট ( coronet Js এ_গুল্‌ফ বা গো 


4- হাটু ( knee ) 3 ৮-_বক্ষঃস্থল brisket ) + 
৪-মাফল্‌ ( muffle) 5 
12--কপাল ( forehead )s 
( poll) 7 16-ঝুণটি (orest ) ; 
( shoulder ) 

barrel ) 98 
96-_নিতহ্ (rump) 
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(3) প্রত্যঙ্গ ( Limbs ) সন্মুখে ও পশ্চাতে ছুইটি করিয়া মোট চারিট পা 


লইয়া গরুর প্রত্যঙ্গ গঠিত। দেহকাণ্ডের সম্মুখে প্রত্যেক পার্শ্বে স্বন্ধের অস্থি 


করা wi হাটুর নীচের অংশকে পায়ের নল! (shank) বলে | পায়ের নীচের 


(pastern), ফেট্লকু ( £৪৮০০]- পায়ের পিছনদিকের 


খুরের ঠিক উপরের লোমগুচ্ছ ) ও খুর (hoof) আছে। পশ্চাতে পা-ও aa 
পায়ের অনুরূপ ; তবে ইহাদের উর (thigh) বেশ মাংসল। 


০মারডগর দেঢহের পরিচয় (Study of external Parts of a Cock) 


1-3 (comb), 9—a 
৮--কানের লতি (ear lobe ) 
9- হাটু ( hock ) , 10--পায়ের 
শখ ( spur); 1B পৃষ্ঠদেশ 
( sickles ) ; 16_লেজ ( 


মোরগের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 


atag (nostril); ৪- ঠোট (beak )s 4—77 (wattle ) s 
! 6_বুক (chest); ?- বক্ষান্থি (keel); 8—8 ( thigh ) , 


HIRAI নখ ( nail ) ; 11 পা! (leg); 19-পায়ের পশ্চাতের 
(back ) ; 14 জিন ( saddle ); 15 কান্তের ন্যায় পালক 
tail); 1-জিনের পালক (saddle hackle) ; 18—04 


পালক ( Secondaries ) ; 19-_উডটিবার পালক ( primaries ) | 


— 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
রুষিকার্ধ্য গৃহপালিত পশু-পক্ষীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! 


( Importance of Livestock in Agriculture ) 


TT ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ | ভারতীয় কৃষি প্রধানতঃ গো-শক্তির উপর 
নির্ভরণীল। একটি ছাড় অন্যটি চলিতে পারে all বর্তমান কালেও ভারতের 
কৃষিকার্ধ্য যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত৷ সেইজন্য প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পৰ্য্যন্ত 
ভারতবর্ষে কৃষিকার্যের সঙ্গে গরু, মহিষ ইত্যাদির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। 
নি্নলিখিত আলোচনা হইতে কৃষিকার্ধ্যে গৃহপালিত পশু-পক্ষীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
সম্বন্ধে WHT অবহিত হওয়া যাইবে | 

প্রথমতঃ) ভারতবর্ষ তথ! পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কর্ষণযোগ্য জমি আছে I 
এই সব জমিতে ভালো ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে উত্তম কর্ষণ আবশ্যক । আমাদের 
দেগীয় পদ্ধতিতে এই কর্ষণ-প্রক্রিয়া পশু দ্বারা সম্পন্ন হয়। যদিও আমাদের দেশে 
ক্রমশঃ Ties কৃবিকার্ধ্যের প্রচলন করা হইতেছে এবং ট্রাক্টর ইত্যাদি বস্ত্র জমি কর্ষণ- 
কাৰ্য্যে ব্যবহার করা হইতেছে, তথাপি ট্রাক্টরের সংখ্যা খুব কম বলিয়া এবং অধিকাংশ 
জমিগুলি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া, প্রধানতঃ বলদ-চালিত লালের সাহাব্যেই 
জমি কর্ষণ করা হইয়া থাকে | বলদ-শক্তির সাহায্যে লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া, গাড়ী 
টানা, ফসল কাটিয়া বাড়ীতে আনা, ফসল মাড়াই করা ইত্যাদি কৃষিকাধ্যগুলি সম্পন্ন 
করা হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া, ইক্ষু মাড়াই করিবার 32 টানা, তৈলের ঘানি টান! 
ইত্যাদি কাধ্যগুলি পশ্ত-শক্তির সাহায্েই এখনো সাধিত হইতেছে; কারণ আমাদের 
দেশে উক্ত কাধ্যগুলি করিবার AF এখনও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি-চালিত যন্ত্রের প্রচলন 
হয় ate | 

দ্বিতীয়ত? গবাদি পশুর গোবর ও গোচনা একটি অতি উৎকৃষ্ট Sfera | 
ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন (N), ফদ্ফরিক্‌ অমন (5505) ও পটাশ 
(095) এবং SII উদ্ভিদ-খাগ্চোপাদান fasta থাকে । আমরা জানি, উর্ধ্বরতা বৃদ্ধি 
ও রক্ষা করিতে এবং ফসলের ফলন বৃদ্ধি করিতে হইলে জৈব সারের একান্ত ATF | 
আমাদের দেশে জৈব সারের শতকরা 75 ভাগই গোবর ও গোমুত্র হইতে আসে । 
হিসাব করির! দেখা গিয়াছে যে, ভারতের প্রায় 20 কোটি গো-মহিষ হইতে বৎসরে 
প্রায় 40 কোটি মেট্রিক টন vere nt পাওয়া বাজতে গড 04 STREETS 
থাকে । অতএব; 40 কোটি মেট্রিক টন জৈব সার হইতে প্রায় 20 লক্ষ caf BF টন 
নাইট্রোজেন পাওয়া যায় | প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রায় এক কোটি মেট্রিক টন আযামোনিয়াম্‌ 


P 
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সালফেটের সমান । আমাদের দেশের এই গোবর যদি নষ্ট না করিয়া সমন্তটাই জমিতে 
প্রয়োগ করা হইত, তবে আজ জমির উর্বরতা বুদ্ধি করিবার জন্য কিংবা ফসল-উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন চিন্তা করিতে হইত না। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের 
দেশে গোবরের প্রার শতকরা TO ভাগই qre হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাহা! 
ছাড়া, গোবর সংরক্ষণ করিবার মতো বিজ্ঞান-সন্মত জ্ঞানের অভাবে উহার নাইট্রোজেন 
প্রভৃতি উপাদান অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া বার। আমরা জমিতে যে গোবর প্রয়োগ 
করিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে তাহা জৈব পদার্থের অসার অংশ ছাড়া কিছুই নহে ; কারণ 
অবদ্র-সংরক্ষিত গোবরের প্রায় সব তেজটুকুই নষ্ট হইয়া যায়। আবার গোমুত্রেও 
প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে ; কিন্তু আমাদের অবহেলার জন্য উহাও নষ্ট হইয়া 
বায়। বর্তমান যুগে জমির ফলন বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে 
গোবরকে খুঁটে হিসাবে ব্যবহার না করিয়া এবং গোবর ও গোমূত্রকে উপযুক্তভাবে 
সংরক্ষণ করিয়া জমিতে প্রয়োগ করা। প্রত্যেক প্রগতিশীল ও উন্নত দেশই গো- 
জাতির এই অমূল্য সম্পদ্‌ অতীব Tea সহিত উত্ভিদ-খান্যের জন্য ব্যবহার করিতেছে। 
শুধু গরু ও মহিষের মল-মূত্রই নহে, ছাগল, মেষ, মুরগী, হাস, পায়রা ইত্যাদি গৃহপালিত 
পণ্ড-পক্ষী হইতেও আমরা প্রচুর পরিমাণে মল-মূত্র পাই। ইহাদের মল-মূত্র গোবর ও 
গোমূত্রের স্তায় উপকারী, এমনকি অধিক মূল্যবান । তাহা ছাড়া, গরু, মহিষ প্রমুখ 
Sas গৃহপালিত fea হাড় একটি মূল্যবান সার। হাড়ের গুঁড়া জমিতে প্রয়োগ 
করিলে গোবর ও গোমুত্র অপেক্ষা অধিক উপকার প্রদান করে। অতএব দেখা 
যাইতেছে, গবাদি পণ্ড শুধু আমাদিগকে শ্রমই দান করে না, পরস্ত উহাদের মল-মত্র, 
হাড় ইত্যাদি জমি ও উদ্ভিদের অন্যতম Aia | 


তৃতীয়ত? আমরা কেবল গবাদি পশুকে যান্ত্রিক কার্য্যের জন্য এবং উদ্ভিদ- 
খাগ্োপাদান সরবরাহের জন্যই ব্যবহার করি না, পরস্ত গো-জাতি ও হস-মুরগী হইতে 
আমরা দুগ্ধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি অতি মূল্যবান খান্ত পাইয়া থাকি। আমাদের দেহের 
পুষ্টির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হইল প্রোটিন বা আমিষ এবং ফ্যাটু বা চারবব। এই 
প্রোটিন ও চর্ধিবর কিয়দংশ উদ্ভিদ-জগৎ হইতে আমরা পাইয়া থাকি ; কিন্তু প্রধান 
অংশ আমরা পাই দুগ্ধ, মাংস ও ডিম হইতে। তাহা ছাড়া, গরু, মহিষ, ছাগল 
প্রভৃতির চামড়া, Fie, হাড় এবং মেষের পশম হইতে অনেক মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, ক্বষিকার্য্যে যেরূপ পশ্ত- 
পালনের সার্থকতা আছে, সেইরূপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটাইবার 
জন্যও পশুপালনের যথেষ্ট সার্থকতা আছে । 

FRG যেরূপ পশুপালনের উপর নির্ভরশীল, সেইরূপ পণ্ত-জগৎও PAFI 
উপর নির্ভরণীল। অধিকাংশ গৃহপালিত পণুর aig হইল বৃক্ষ, লতা, পাতা, ঘাস, 


দানাশস্ত, খইল ইত্যাদি । উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজনীয় daaa কার্বোহাইড্রেট, 
ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি নিজেই প্রস্তুত করে! কিন্তু dedd নিজেদের 
দেহে এরূপ খান প্রস্তুত করিতে পারে না__তাহারা & সকল উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের 
প্রস্তুত খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে | কাজেই দেখা! যাইতেছে যে, te ব্যতিরেকে 
উদ্ভিদ বাচিলেও কিংবা কৃষিকা্ধ্য চলিলেও, উদ্ভিদ ব্যতিরেকে পশু বাচিতে পারে না। 
ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা AA! (1956 গ্রীষ্টাব্ের আদমস্থমারি অনুসারে 
ভারতে গরুর সংখ্যা প্রায় 16 কোটি এবং মহিষের সংখ্যা প্রায় 45 কোটি; 
পশ্চিমবঙ্গে গরুর সংখা! প্রায় 1 কোটি 11 লক্ষ এবং মহিষের সংখ্যা প্রায় 7 লক্ষ 85 
হাজার। ভারতে ছাগলের সংখ্যা প্রায় £ কোটি 54 লক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গে ইহার 
সংখ্যা প্রায় 42 লঞ্ষ। ভারতে মেষ ও শুকরের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় 4 কোটি 
ও 50 লক্ষ; পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের সংখ্যা বথাক্রমে প্রায় 6 লক্ষ ও 2 লক্ষ। 
ভারতে হাস ও মুরগীর সংখ্যা প্রায় 10 কোটি ; পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের সংখ্যা প্রায় 
1 কোটি 4 লক্ষ ।) কিন্তু তাহাদের উত্পাদন-উপযোগিতা সাধারণতঃ FH | তাই 
এদেশে গরু-পিছু বৎসরে মাত্র 400 পাউণ্ড বা প্রায় 180 কিলোগ্রাম এবং মহিষ-পিছু 
1100 পাউও বা 495 কিলোগ্রাম aa পাওয়া att! sata উন্নত দেশগুলিতে 
সে তুলনায় প্রায় 5,000 পাউণ্ড বা 2,000 কিলোগ্রাম কিংবা তদপেক্ষা বেশী দুগ্ধ 
পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষে বাঁধিক মোট দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ 2 কোটি 
20 লক্ষ cafe টন ; 1965-66 Seren ইহা বৃদ্ধি পাইয়া 2 কোটি 50 লক্ষ caf Ee 
টনে দ্বাড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্ত এই পরিমাণ দুগ্ধ আমাদের দেশের 
জনসংখ্যার তুলনায় খুবই নগণ্য | আমাদের দেশের গবাদি OF এই অবনতির মূলে 
রহিয়াছে-(1) পশু-পক্ষীকে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে খাগ্ না দেওয়া) (2) প্রজনন-কাধ্যে 
নক্বষ্টজাতের দেশী ATS ও মোরগ ইত্যাদি ব্যবহার করা; 


অকেজো, রুগ্ন, দুর্বল ও নি 
(8) উপযুক্ত বদ্ধ ও পরিচর্যার একান্ত অভাব ; (4) অচিকিৎসা ও কুচিকিৎসা) 


(6) বহুসংখ্যক নিকষ জাতের পশুপালন ইত্যাদি | 
দেশের প্রোটিন-জাতীয় থাথের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে পশু পক্ষী পালন- 


ব্যবস্থার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা FÉT) পশু-পক্ষী পালন-ব্যবস্থার 
Same বহু কৃষির একট সু ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গণ্য কর! হইয়াছে । 
পশু-পক্ষী পালন-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 21 কোটি 
টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং তৃতীয় পরিকল্পনাতে উহা বুদ্ধি করিয়া 54 কোট 
টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। 

aafe চাষ-আবাদের জনয উননত-জাতের বলদ VE করা ও ছগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করার Bones বর্তমানে “দ্বিবিধ উদ্দেশ” (Dual purpose type) পশুপালনের প্রতি 
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সকলেরই দৃষ্টি Ase হইতেছে। তাহা ছাড়া, পশু-খাগ্ের চাষ বৃদ্ধি, স্থুচিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা, মহামারী নিবারণ করা, গ্রামাঞ্চলের ষাঁড়ের যুফছেদন করা, প্রজননের জন্য 
কৃত্রিম প্রজনন-কেন্দ্র ( Artificial insemination centre ) স্থাপন করা, উন্নত 
জাতের ate বিতরণ করা, বিভিন্ন স্থানে পশুপালন-কেন্দ্র ও হাস-মুরগী পালন- 
কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাধ্যগুলি সরকার ও জনসাধারণের সহ- 
যোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্কষির উন্নতিদাধন 
করিতে হইলে পশু-পক্ষী পালনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক | এই Boars 
বর্তমানে একক খামার ( Farm ) স্থাপন অপেক্ষা মিশ্র খামার (Mixed farm ) 
স্থাপনের গুরুত্ব বেশী | 


তৃতীয় অধ্যায় 


গবাদি পশু ও হাস-মুর্গীর কয়েকটি প্রধান প্রধান 
প্রজাতির বৈশি্য ও অর্থনৈতিক মূল্য 2 


(Study of the Characteristics and Economic Value 
of some important breeds of Livestock ) 


একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যেমন আক্কৃতিগত ও প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দেখা যার, সেইরূপ গৃহপালিত পশু ও পক্ষীর মধ্যেও আকুতিগত 
ও aafe বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একই বৈশিষ্ট্যুক্ত 
গোষ্ঠীকে প্রজাতি (breed) বলা হয়। আকুতিগত বৈশিষ্ট্য দেখিয়া একটি 
প্রজাতি হইতে অপরটির পার্থক্য fate করা! যায়। এই সব বৈশিষ্ট্য তাহারা বংশ- 
পরম্পরায় উত্তরাধিকারসুত্রে পূর্বপুরুষ হইতে পাইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য 
Arh আলোচনা করিবার পূর্বে কিভাবে গবাদি পশুর উৎপত্তি (origin) হইল, 
তাহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার । 

আমরা জানি, ভারতীয় ও ইউরোপীয় গো-জাতির দৈহিক গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য 
রহিয়াছে। ইউরোপীয় গরু ককুদহীন (humpless), কিন্ত ভারতীয় গরু 
PRLS (॥॥৮০৭ )। এই উভয় প্রকার গরুই বস্‌ (Bos) নামক একটি 
সাধারণ alel (genus) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রজাতি (species) 
বিভিন্ন ভারতীয়, ককুদযুক্ত গরুকে ay ইণ্ডিকাস্‌ ( Bos indicus ) বা জেবু, 
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(Zebu ) এবং ইউরোপীয় ককুদবিহীন গরুকে বস্‌ Gay (Bos taurus) বলা 
হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে, digesta অঞ্চলে একমাত্র জেবু জাতীয় 
গরুই Bren থাকিতে পারে | 

ভারতীয় ও ইউরোপীয় গরুর মধ্যে আকৃতিগত যেরূপ পার্থক্য দেখা যায়, 
প্র্ৃতিতেও creat পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন__ইউরোপীয় গরু বেশী পরিমাণে 
ঘনীভূত বা পোষ্টাই ata ভক্ষণ করে ; অপরপক্ষে ভারতীয় গরু বেশী পরিমাণে ঘাস, 
পাতা ইত্যাদি সবুজ খাগ্ ভক্ষণ করিয়া তাঁহাদের দৈহিক stan মেটায় । ইহাদের 
পাকস্থলী ইউরোপীয় গরুর পাকস্থলী অপেক্ষা অধিক কষ্টসহিষ্ণু ও শক্ত । ভারতীয় 
গরু অধিক পরিমাণে উত্তাপ সহ করিতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় গরু আদৌ উত্তাপ 
সহা করিতে পারে না। ভারতীয় গরুর সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার FAW) 
ইউরোপীয় গরুর তুলনায় অনেক বেনী। ভারতীয় গাভী ইউরোপীয় গাভী অপেক্ষা 
অনেক কম দুধ দেয় | 

ভারতে গো-জাতির উৎপত্তি সন্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে, ভারতীয় গরুগুলি ভারতবর্ষের মধ্যেই উৎপন্ন হইয়াছে। আবার 
অনেক পণ্ডিতের মতে, আধ্যর। তাহাদের সঙ্গে দুগ্ধবতী গাভী লইয়া আসেন এবং 
পরবর্তী যুগে ইহাদের বংশধর সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। eae প্রায় 8000 
বৎসর পূর্বে ভারতীয় বন্য গরুকে SAA হইতে ধরিয়া আনিয়া, বশীভূত করিয়া 
গৃহপালিত ( domesticated ) করা হইয়াছে | এখনও ভারতের বিভিন্ন স্থানের 
গভীর জঙ্গলে বন্ত গরু দেখা যায় । ইহারা আকারে বড় এবং দলবদ্ধ হইয়া বাস 
করে। এই প্রকার বন্য গরুকে বাইসন বলে। TR হউক, বর্তমান কালের গৃহ- 
পালিত গো-জাতি বন্য গো-জাতি অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ও মাংস 
প্রদান করে। গৃহপালিতকরণের ফলে আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত-জাতের গো- 
জাতির সৃষ্ট হইয়াছে। 

আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্য দেশে কতকগুলি বিভিন্ন আকুতি ও প্রক্কতি-বিশিষ্ট 
গবাদি পশু ও হীস-মুবগী দেখা যায়। নিয়ে এইরূপ কতকগুলি প্রধান প্রধান 


প্রজাতির নাম উল্লেখ করা হইল | 
গরু ( Cow ) 2 


I. ভারতীয় প্রজাতি (Indian Breeds ) $ ভারতীয় গরুর প্রজাতি- 
গুলিকে প্রধানতঃ ছয়টি শ্রেণীতে বা টাইপে (class or type) ভাগ করা যায়। 
(1) লম্বা-শিউযুক্ত qa টাইপ (Long-horned Mysore type)— 
() মহীশূর: রাজ্যের GIS TSA প্রঙ্গীতি (Amritmahal breed ); Gi 
কৃ. বি. ১ম_9 
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কোযেম্বাটোরের (মাদ্রাজ ) কঙ্গায়ম প্রজাতি (Kangayam breed); (iii) 
বোম্বাইয়ের কৃষ্ণা ভেলী প্রজাতি (Krishna Valley breed) ; (iv) হায়দরাবাদ, 
কোরেম্বাটোর এবং সালেমের আলামবাদী প্রজাতি (Alambadi breed) | 

(2) কাথিওয়াড় জঙ্গলের লম্বা-কানযুক্ত fata টাইপ (Long-eared 
Gir type of the forests of Kathiawar )__-গির, পশ্চিম রাঁজপুতানা, বরদা ও 
উত্তর বোম্বাইয়ের fata প্রজাতি ( Gir breed ) | 


(3) উত্তর ভারতের চওড়া-মুখ ও বীণাবন্ত্রের oa শিঙযুক্ত বড় 
আদা-ধুমর রঙের প্রজাতি (The broad faced, lyre-horned, large grey- 
white type of North India)—-(i) কাঙ্করেজ প্রজাতি-_থারপারকার 
জেলা হইতে আমেদাবাদ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। (i) থার- 
পারকার প্রজাতি ( Tharparkar breed )- দক্ষিণ-পশ্চিম সিন্ধুর অর্দ-মরুভূমি 
অঞ্চলের মাঝারি ধরণের প্রজাতি । ভারতের মধ্যে ইহা একটি উৎকৃষ্ট দুপ্ধদানকারী 
ও পরিশ্রমী প্রজাতি । (iil) যোধপুর রাজ্যের নাগোর প্রজাতি (Nagore 
breed )| (iv) বিহারের সীতামারী অঞ্চলের বাচুর প্রজাতি ( Bachaur 
breed )। (v) উত্তর প্রদেশের পনওয়ার প্রজাতি ( Ponwar breed ) | 

(4) উত্তর ও মধ্য ভারতের সরু-মুখ, অপেক্ষাকৃত সাদ! রঙের 
বেঁটে-শিওযুক্ত গ্রজাতি ( The narrow faced, whiter, short-horned 
type of Northern and Central India )—(i) পাঞ্জাবের রোহাটক, 
কার্ণাল, হিসার-গুরগা জেলার এবং দিল্লীর হরিয়ানা প্রজাতি ( Hariana 
breed ); (ii) পাঞ্জাবের হান্সী ও হিসার প্রজাতি (Hansi, Hissar 
breed); (iii) নেলোরের ওঙ্গোল প্রজাতি (Ongole breed); (iv) 
আলোয়ার ও রাজপুতানার রথ প্রজাতি ( Rath breed ) | 

(5) শাহিওয়ীল টাইপ ( Sahiwal breed—Mixture of Afghan 
and Northern India blood )—(i) মণ্টগোমারী জেলার শীহিওয়াল 
প্রজাতি ( Sahiwal breed); (ii) cas সিন্ধী প্রজাতি (Red Sindhi 
breed—Mixture of Sahiwal and Gir) ı 

(6) প্রাচীন ভারতের পার্বত্য টাইপ (The Hill type of ancient 
India ){i) দাজ্জিলিংয়ের শিরি প্রজাতি (Siri breed ); (i) সিদ্ধ ও 
সারি লোহানী প্রজাতি ( Lohani breed ) 1 

L ইউচঢেরোশীয় প্রজাতি (European Breeds) 2 wtf (9:95), 
te Friesian ), আয়ারশীক্সার ( Ayreshire ) প্রভৃতি | 
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মহিষ (Buffalo) 2. (i) মুর! (Murrah) ; (ii) জাফরাবাদী (Jaffra- 
badi); (iii) নীলি (Nil) প্রভৃতি । 

ছাগল (Goat) (i) কালো ছাগল (Black Bengal); (ii) 
বমুনাপিয়ারী (Jamunapiari) ; (iii) বারবারি (Barbari) প্রভৃতি | 

গরুর নিয়লিখিত আটটি প্রজাতিকে সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রধান প্রজাতি বলিয়া 
ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইহাদের পাল-পঞ্জী ( Herd book ) রাখা হয়। 

0) yal (Murah); (2) সিন্ধী (Sindhi); (8) ওজোল 
(Ongole) ; (4) হারিয়ান! ( Hariana ); (5) শাহিওয়াল ( Sahiwal ) ; 
(9 থারপারকার ( Tharparkar ); (7) fata (Gir); (8) কাম্করেজ 
(Kankrej) | 
হস ও মুরগী, ( Poultry ) ৪ 

a) হাস (Duck )—(i) ইত্ডিয়ান্‌ রানার (Indian Runner); 
Gi) খাঁকি ক্যান্বেল (10515 Campbell ); (iii) রোয়ান ( Roan ) ; 
(iv) মুলার্ড ( Mullard ) প্রভৃতি | 

(2) মুরগী (Fowl) 3 (a) ভারতীয় প্রজাতি (Indian breeds)— 
(i) চিটাগং ( Chittagong); (ii) আসীল ( Aseel ) | 

(9 ইংলণ্ডের প্রজাতি (English breeds )—(i) অরপিংটন্স্‌ 
( Orpingtons ); ৫1) সাসেক্স ( Sussex ) | A 

(০) এশিয়ার প্রজাতি (Asiatic breeds)—(i) (ত্রাহ আ (Brahma) ; 
(ii) কোঁচিন ( Cochin )। 

(@) আমেরিকার প্রজাতি (American breeds )}—(i) প্লীইমাউথ 
বলক (Plymouth Rock) ; (i) ওয়ান্ভোট্ট (Wyan Dotte); (iii) রোভ 
আইল্যাণ্ড রেড ( Rhode Island Red ) | 

(e) ভূমধ্যসাগরীয় প্রজাতি (Mediterranean breeds )—(i) 
হোয়াইট লেগ হর্ন (White Leg Horn); (i) ক্রাউন লেগ ad 
( Brown Leg Horn ) ; (iii) মিনর্কা ( Minorka ) | 

উল্লিখিত গবাদি ter প্রজাতির মধ্যে afama শাহিওয়াল ও 
(রেড সিন্ধী এবং হাস ও মুরগীর প্রজাতির মধ্যে রোড আইল্যাণ্ড রেড, 
হোয়াইট লেগ ad ও খাঁকি ক্যান্দেলের বৈশিষ্ট্য সন্ধে পরপৃষ্ঠায আলোচনা 
করা হইল ৷ 


~ 
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হারিয়ান! ( The Hariana breed ) 2 
o বাসন্ছান- পূর্বপাঞ্জাব প্রদেশের হিসার, কার্ণাল, রোহাটক ও গুরগীও জেলা 
ইহাদের আদি বাসস্থান। এই অঞ্চলগুলির নাম হারিয়ানা অঞ্চল বলিয়া, এই 
প্রজাতির নামও হারিয়ান। হইয়াছে। fral এবং ভারতের অন্ঠান্ত স্থানেও ইহা- 
দিগকে দেখিতে পাওয়া যায় । . আজকাল কলিকাতা ও বোম্বাই. শহরে দুধের জন্য 
ইহাদিগকে প্রতি বৎসর প্রচুর সংখ্যার আমদানি কর! হইতেছে। 

আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য__হারিয়ানা গরুর গায়ের রঙ সাদা অথবা 
ধৃসর-সাদা ( grey-white )। কলিকাতায় হারিয়ানা গরুর দেহের রঙ বর্ষাকালে ধূসর 
হইতে ক্রমশঃ সাদায় 
রূপান্তরিত হয়। 
সাধারণতঃ যাড়ের 
গ্রীবাদেশ, ককুদ ও 
নিতম্ব হাল্কা কালো! 
রঙের হইয়া থাকে ।' 
ইহাদের আকারের 


At Ni f Nea ও 
১৮8৮১ Ton 


উপরের অংশ ভিতর-দিকে বাকানো। বলদের শৃঙ্গ কতকটা বীণাষন্তের ন্যায় বদ্ধিত 
হয়। ইহাদের শরীর বেশ শক্ত ও বলিষ্ঠ ; কর্ণৰয় ছোট ও ঝোলা ; ককুদ উচু ও বড়; 
গলকম্বল ছোট ; পাগুলি লম্বা ও সরু; লেজ লম্বা ও সরু এবং লেজের অগ্রভাগে সুন্দর 
একগুচ্ছ কালো পুচ্ছ থাকে । হারিয়ানা গরুর নাঁভিদেশে ও জননেন্দ্রিয়ে আল্গা ও 
ঝোলা চর্ম নাই। গাভীর পালান সুগঠিত, বৃহৎ ও সামঞ্জস্তপূর্ণ; বাটগুলি বেশ বড় ; 
পশ্চাতের বাট অপেক্ষা সম্মুখের বাট একটু লম্বা হয়; দুগ্ধ-শির সুস্পষ্ট । ইহাদের 
উচ্চতা সাধারণত: 56 হইতে 64 ইঞ্চি বা প্রায় 142 হইতে 162 সেন্টিমিটার হইয়া 
থাকে। diva ওজন 1,000—1,900 পাউণ্ড q) 455 হইতে 546 কিলোগ্রাম 
এবং গাভীর ওজন 850 হইতে 950 পাউণ্ড বা 892 হইতে 488 কিলোগ্রাম | 

এই প্রজাতির গাভী সন্তোষজনকভাবে দুগ্ধ দান করে এবং বলদও অত্যন্ত 
পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ হইয়া থাকে। লাঙ্গল টানা, গাড়ী টানা ইত্যাদির পক্ষে ইহার 


° 
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বলদগুলি বিশেষ উপযোগী ৷ সেইজন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়া এই প্রজাতির গরু চাষ 
করা বিশেষ লাভজনক | ইহারা ভারতের প্রায় সকল স্থানেরই জলবায়ু সহা করিতে 
পারে। ইহাদের গাভীগুলি দেখিতে বড় সুন্দর এবং ছুগ্ধবতী ; দৈনিক গড়ে ৪ 
হইতে 12 পাউণ্ড বা প্রায় 35 হইতে 50 কিলোগ্রাম দুগ্ধ দেয় এবং একবার 
প্রসবের পর 2,000 হইতে 3,000 পাউণ্ড বা 910 হইতে 1,885 কিলোগ্রাম দুগ্ধ দান 
করে। কোন কোন গাভীকে 7,000 হইতে 8,000 পাউণ্ড বা 8,185 হইতে 8,640 
কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত দুগ্ধ দীন করিতে দেখা গিয়াছে। gA ফ্যাটের পরিমাণ শতকরা 
প্রায় 4 ভাগ থাকে । ইহারা একাদিক্রমে 250 দিন দুগ্ধ দান করিতে পারে (lacta- 
tion period) এবং 190 হইতে 130 দিন পর্য্যন্ত শুফ থাকে ( dry period )। 

গাভী দুগ্ধবতী এবং বলদ কর্মঠ ও শক্তিশালী বলিয়া, এই প্রজাতিকে “দ্বিবিধ 
উদ্দেশ্যসাধক” (Dual purpose breed ) প্রজাতি নামে অভিহিত করা হয়। 
পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ইহার বলদ ও গাভী উভয়ই বিশেষ উপযোগী । সেইজন্য 
পশ্চিমবঙ্গে চাষের জন্য বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ বলদ এবং দুগ্ধ বুদ্ধির জন্য উন্নত গাভীর 
চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ইহার ষাঁড়ের সাহায্যে দেশী গাভীর প্রজনন-কার্ধ্য 
(breeding) করাইয়া, ব্যাপক গো-উন্নয়নের পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হইতেছে। 
শাহিওয়াল ( The Sahiwal breed ) 2 

বাঁস্থান__পশ্চিমপাকিস্তানের পাঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্গত মুলতান বিভাগের 
মণ্টগোমারি নামক জেলা এই প্রজাতির আদি বাসস্থান। এইজন্য ইহাদের নাম 


Ty 
m 


Ji | / 


শাহিওয়াল গাভী 


মুলতানী বা মণ্টশৌমারী গরু। বর্তমানে পূর্বপাঞ্জাবের সর্বত্র, দিল্লী এবং 
ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলেও ইহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় শহরগুলিতে gaa 
জন্য প্রতি বৎসর ইহাঁদিগকে প্রচুর সংখ্যায় আমদানি করা হয়। 


ক 
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আকুতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য-_ইহাদের গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ ফিকে-লাল 
Bl তবে কখনও কখনও গাঢ় লাল অথবা সাদা ও কালোর ছোপযুক্ত ধূসর 
রঙেরও গরু দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ লম্বা, স্থলকায় এবং বিশেষ FAG ও 
চঞ্চল নহে। শাহিওরালের wes ভারী ও লম্বা; কপাল সরু ও উপরদিকে একটু 
বাকিয়া উঠিয়াছে ; শৃঙ্গ মোটা ও ছোট ; কর্ণ বৃহৎ ও ঝোলা ; গলা ছোট ও মোটা ; 
গলকম্বল বৃহৎ ও দোলায়মান ; ককুদ বড়) পদচতুষ্টর বেটে ও স্থল; লেজ লম্বা, 
সরু ও আগুল্ফ-লঘিত; পেট লম্বা ও সমতল) জননেন্দ্রিয় ও নাভিচর্ন্ন লম্ঘমান | 
ইহাদের ত্বক মস্থণ, fos ও শ্রথ ; লোম নরম ও মোলায়েম । গাভীর পালান 
বৃহদাকার ও. মেদহীন ; বাটগুলি লম্বা, মোটা ও সমান আরুতি-বিশিষ্ট ; পাঁলানের 
কক্ষগুলি সাম্রস্পূর্ণ ; ছুগ্ধীশিরাগুলি সুস্পষ্ট, মোটা, লম্বা ও আকাবীকা। 

এই প্রজাতির Fiya উচ্চতা 52 হইতে 58 ইঞ্চি বা-180 হইতে 147 
সের্টিমিটার ; ওজন 900 হইতে 1,000 পাউণ্ড বা 410 হইতে 455 কিলোগ্রাম | 
গাভীর উচ্চতা 48 হইতে 52 ইঞ্চি বা 122 হইতে 182 সেন্টিমিটার এবং ওজন 
800 হইতে 900 পাউণ্ড বা 365 হইতে 410 কিলোগ্রাম | 

স্বভাঁব__এই প্রজাতির গাভীগুলি খুব ধীর, শান্ত এবং দুগ্ধবতী । ইহাদের 
বলদগুলিও ধীর ও শান্ত, কিন্তু অধিক eas নহে। ইহারা খুব ধীরে ধীরে কার্য 
FA) সেইজন্য লাঙ্গল টানা, গাড়ী টান! ইত্যাদি কার্যে ইহাদিগকে ব্যবহার করা 
লাভজনক নহে। 

এই প্রজাতির গাভীগুলি খুব দুগ্ধবতী ; cra” দুগ্ধ উৎপাদন-কেন্জে (Dairy 
Farm) শাহিওয়াল গাভী রাখিলে খুব লাভ হয়। এক-একটি গাভী দৈনিক গড়ে 
10—12 সের বা প্রায় 9:00-_1100 কিলোগ্রাম দুগ্ধ দান করে; এমনকি 25 
সের বা প্রায় 23°00 কিলোগ্রাম tye দগ্ধ দিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ প্রসবের 
পর ইহারা প্রায় 7,000 পাউণ্ড বা 8,185 কিলোগ্রাম দুগ্ধ দান করে ; এমনকি কোন 
কোন গাভী 10,000 পাউণ্ড বা 4,550 কিলোগ্রাম tae দুগ্ধ দান করিতে পাঁরে। 
সাধারণ গাভী 4,000 হইতে 5,000 পাউণ্ড বা 1,820 হইতে 2.276 কিলোগ্রাম 
পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। এই জাতীয় গাভী বতস-প্রসবের পর একাদিক্রমে 800 দিন দুগ্ধ 
দেয় এবং 100—120 দিন es অবস্থায় থাঁকে। ইহাদের ga শতকরা 5—5’ 
ভাগ ফ্যাট থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই প্রজাতির গাভী খুব দুগ্ধবতী 
( milch cattle) এবং দুগ্ধ উৎপাদন-কেন্দ্রের জন্য বিশেষ উপযোগী । ইহাদের 
বলদ বেণী পরিশ্রমী নয় বলিয়া, কুষিকার্য্ের জন্ ইহারা উপযোগী নহে । আমাদের 
ধারণা আছে বে, শাহিওয়াল গরু নিজেদের বাসস্থান ( অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ অঞ্চল ) 
‘ ব্যতীত sae নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না) কিন্ত বর্তমানে দেখা 
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যাইতেছে যে, ইহারা ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু সহা করিতে অভ্যন্ত 
হইয়া উঠিতেছে। 
লাল সিন্ধী (The Red Sindhi breed ) 2 | 
বাসস্থান__পশ্চিমপাকিস্তানের সিন্ধুদেশ, করাচী এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
লাল fA প্রজাতির আদি বাঁসভূমি। বর্তমানে ইহারা সমগ্র ভারতবর্ষেই Re- 
লাভ করিয়াছে । ছুগ্ধ-দানে এবং ভূমি-কর্ষণে ইহারা ভারতের অমিশ্রিত ও আসল 
গ্রজাতিগুনির ager! ইহাদের শরীর ছোট ; সেজন্য কম Ata খায়। ইহারা 
প্রায় সকল প্রকার জলবায়ু সহ করিতে পারে। সেইজন্য ভারতের যে-কোন স্থানের 
ছোট দুগ্ধ-খামারের পক্ষে এই প্রজাতির গাভী বিশেষ উপযোগী । ইহাদের wine 
বেশ পরিশ্রমী ও কষ্টসহিফু | সেইজন্য বর্তমানে এই প্রজাতির বাঁড় দ্বারা আমাদের 


দেশে গো-উন্নয়ন পরিকল্পন| বূপায়িত হইতেছে | 
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লাল সিন্ধী গাভী 


আকুতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য_আক্বতিতে ও বর্ণে এই প্রজাতির গরু 
গুলি দেখিতে খুব সুন্দর | ইহাদের দেহ ছোট ও সুগঠিত ; দেহের বর্ণ ঘোর লাল 3 
কখনও কখনও মুগ-শিশুর গাত্র বর্ণের স্তায় বর্ণ এবং মুখমণ্ডল ও গলকম্বলের কোন 
কোন স্থানে সাদা সাদা ছোপ দেখা যায়। ইহাদের মস্তক ছোট ; মুখমণ্ডল ছোট ও 
সুগঠিত; কপাল চওড়া ) gia অপেক্ষারুত বৃহৎ ও ঝোল! | drooping ) ; শৃঙ্গ 
মোটা, ছোট ও বাকানো- শৃঙ্গ প্রথমে eta দিকে যাইয়া, উপরদিকে উঠিয়া সম্মুখের 
দিকে বাকিয়া যায়; গলা ছোট ; গলকন্ল বৃহৎ ও খাঁজ হইয়া ঝুলিয়া থাকে ; ককুদ 
খুব বড় ; পদচতুষ্টয় স্ব, স্থল ও বিস্তৃত ; নাভিচৰ্ল্স বড় ও ঝোলা; লেজ দীর্ঘ ও কোমল ; 
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পালান খুব বড় এবং ঝোলা; বাট মাঝারি ও সম-দুরবর্তী ; দুগ্ধ-শিরা মোটা ও 
আকাবাকা। এই প্রজাতির গরু চট্টপটে, সতেজ ও শাস্তপ্রক্ৃতির হয়। রেড সিন্ধী 
গরুর দৈহিক উচ্চতা 45 হইতে 50 ইঞ্চি বা 113 হইতে 127 সেন্টিমিটার হইয়া 
থাকে | গাভীর দেহের ওজন 650—850 পাউণ্ড বা 286 হইতে 886 কিলোগ্রাম 
এবং ষাঁড়ের দেহের ওজন 900—1,100 পাউণ্ড বা 410 হইতে 500 কিলোগ্রাম ৷ 
স্বভাব__এই প্রজাতির গাভী কম খায় এবং যে-কোন জলবায়ু সহা করিতে 
পারে বলিয়া, ছোট-বড় ছুগ্ধখামারের ( Dairy Farm ) পক্ষে বিশেষ উপযোগী | 
ভারতের দুগ্ধবতী গাভীর মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ । গাভী একবার প্রসবের পর একাদিক্রমে 
8,000—3,500 পাউণ্ড বা 1,865 হইতে 1,590 কিলোগ্রাম দুগ্ধ দান করে ; কোন 
কোন গাভীকে 800 দিন বা GA 12,000 পাউণ্ড বা 5,460 কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত দুগ্ধ 
দিতে দেখা গিয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ 800 দিন দুগ্ধবতী থাকে.এবং 120 হইতে 
150 দিন ee থাকে। দুগ্ধে মাখনের পরিমাণ শতকরা 4 হইতে 5 ভাগ । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, HAA জন্ত এই গাভী পালন করা খুবই লাভজনক | রেড সিন্ধী বলদ 


FH হইলেও, হারিয়ানা বলদের স্যার হয় না। অসামন্রন্তপূর্ণ ও ঝোলা পালান এই 
গাভীর একমাত্র অঙ্ৃবিধা | 


হাস ও মুরগী ( Poultry > 


আমর! জানি, পক্ষী (Bird) প্রধানতঃ দুই প্রকারের ; যথাঁবন্যয (wild) ও 
গৃহপালিত (domesticated); গৃহপালিত পক্ষী.আবার দুই রকমের আছে_ 
সৌখিন (fancy) এবং উপকারী utility): টিয়া, ময়না, কাকাতুযা ইত্যাদি 
পক্ষীকে আমরা শখ করিয়া পুষি এবং হাস ও মুরগীকে আমাদের প্রয়োজনের 
খাতিরে (যেমন_ডিম ও মাংসের জন্) পুষিয়া থাকি। অতএব Cote a সংজ্ঞ। 
হইতেছে_“]'he domesticated birds of utility type”; অর্থাৎ, বে 
গৃহপালিত পক্ষী হইতে আমরা উপকার (যেমন-__ডিম ও মাংস) পাই, তাহাকে 
পোল্ট্রি বলা হয়। গরু ও মহিষের মতে হাঁস ও মুরগীর (Poultry) বিভিন্ন 
প্রজাতি আছে। নিয়ে কয়েকটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য পিপিবন্ধ করা হইল। 


খাঁকি কযাচম্বল (The Khanki Campbell breed )ঃ 


Mrs. Campbell নামক এক ভদ্রমহিলা Roan হাসের সহিত একপ্রকার সাদ। 
হাসের মিলন ঘটাইয়া এবং পরে তাহার বাচ্চার সহিত Mullard হাসের মিলন 
ঘটাইয়া, 1901 iea একটি নূতন জাতের হাস সৃষ্টি করেন। তাহার নামাহুসারেই 
এই নূতন হাসের প্রজাতির নাম দেওয়া হয় “APS ক্যান্বেল”। 
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বৈশিষ্ট্য-_এই প্রজাতির হাসের গাত্রবর্ণ খাকি অথবা ধূসর । ইহাদের শরীর 
খুব ভারী ও দৃঢ়। ইহাদের দেহের সন্মুখভাগ গোলাকার ) পৃষ্টদেশ প্রশস্ত ও সমতল ) 
পেট বড় ও অল্প ঢালু ; ডানা Ws পা মাঝারি ও একটু দূরে দূরে অবস্থিত। 
ইহাদের চক্ষু উজ্জল) ঠোঁট মাঝারি এবং দৃঢ়। হাস স্বভাবতঃই ভীতু হইলেও, এই 
জাতীয় হাস খুব সাহসী ও কষ্টসহিষুঃ। ইহারা জল ছাড়াও বেশ কিছুদিন বাচিয়া 
গাঁকিতে পারে । কাজেই বে সকল অঞ্চলে জলাশয়ের অভাব থাকে, সেখানেও 
এই জাতীয় হাসের চাষ করা চলিতে পারে। এই প্রজাতির স্ত্ীহাস বৎসরে 
150—2008 ডিম ca) ডিম পাড়িবার সময় ইহাদিগকে বিরক্ত করা উচিত 
নয়; কারণ হাস খুব নির্জন স্থান ছাড়া ডিম পাড়ে না। প্রতিটি ডিমের ওজন 
2 হইতে ৪ আউন্স ব1 58 হইতে 87 গ্রাম। j 


মুরগীঃ ২ 

Cats আইল্যাণ্ড (রেড ( Rhode Island Red ) 3 আমেরিকার রোড 
আইল্যাও দ্বীপে 1895 খ্রীষ্টাব্দে এই প্রজাতির জন্ম হয়। 

বৈশিষ্ট্য_এই প্রজাতির মোরগ ও মুরগীর দেহের সাধারণ ও জনপ্রিয় রঙ গাঢ় 
খয়েরী-লাল ; তবে ফিকে-লাল অথবা তামাটে-লালও হইতে পারে। ইহাদের মস্তক 
মাঝারি ; চক্ষু বড়, উজ্জল ও লাল; মাথার LB সাধারণতঃ একক ও খাড়া; কোন 
কোন জাতের গোলাপ-ঝুটিও থাকে | ইহাদের কানের লতি লাল অথবা ফিকে-হল্দে 


রোড আইল্যাও রেড মুরগী ও মোরগ 
রঙের এবং ইহা আকারে ছোট ; পৃষ্ঠদেশ চওড়া, লম্বা ও সমতল ) পা দুইটি ফিকে- 
হল্দে এবং গাত্রচর্ম হল্দে। ইহারা অপেক্ষাক্কত শান্ত । ইহারা ওজনে ভারী বলিয়া 
6 ফুট বা 186 সে্টিসিটারের বেশী উচুতে উড়িয়া যাইতে পারে না। ডিম-পাড়া 
'শেষ হইলেই, কোন কোন মুরগীর ডিমে তা দিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগে। 
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রোড আইল্যাও রেড একটি ভারী জাতের প্রজাতি (heavy type of breed) | 
ইহার মোরগের ওজন 8—8} পাউণ্ড a 36 হইতে 39 কিলোগ্রাম এবং 
মুরগীর ওজন ঠঠ হইতে 63 পাউণ্ড বা 24 হইতে ৪ কিলোগ্রাম | মুরগী বৎসরে 
150 হইতে 2008 ডিম দেয় ; প্রতিটি ডিমের ওজন 1} হইতে 2 আউন্স বা 48 
হইতে 58 গ্রাম। ডিমের রঙ ঈষৎ লাল | 


এই জাতীয় মোরগ ও মুরগী খুব কষ্টসহিষু এবং বিভিন্ন জলবায়ু সহ করিতে 
পারে। সেইজন্য ইহাদের পালন করা সহজ। এই জাতীর মুরগী অধিকসংখ্যক 
ডিম পাড়ে এবং মোরগ ও মুরগী ওজনে বেশ ভারী বলিয়া, ইহাদিগকে ডিম ও মাংস 
পাইবার উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। সেইজন্য এই প্রজাতিকে “দ্বিবিধ উদ্দেশ্যসাথক” 
(Dual purpose ) প্রজাতি বল! যাইতে পারে | 

হোয়াইট্‌ cast হণ ( White Leg Horn) 2 ইটালি দেশের লেগ হর্ণ 
নামক স্থান এই প্রজাতির আদি বাসস্থান | 

বৈশিষ্ট্য-_এই প্রজাতির মুরগী বিভিন্ন রঙের হয়। তবে সাদা জাতের লেগ 
হৰ্ণ মুরগীই বিশেষ জনপ্রিয় । অবশ্য আজকাল ব্রাউন লেগ হর্ণের জনপ্রিয়তা 


হোয়াইট্‌ লেগ ef মোরগ ও মুরগী 


হোয়াইট লেগ হৰ্ণ প্রজাতির মোরগ ও মুরগীর গায়ের রঙ Saa সাদা) ঠোঁট 
শক্ত ও ধারালো এবং হল্দে রঙের | ইহাদের মাথার aia রঙ লাল এবং একক 
(single ) ; মোরগের ঝুঁটি বেশ বড়, লাল এবং সম্পূর্ণরূপে খাড়া 3 কুটির কিনারা 
করাতের সভার কাটা কাটা। মুরগীর Be ছোট এবং একপার্খে হেলিয়া থাকে ; 
কানের লতি বড় ও ফিকে-হল্দে রঙের । মোরগের ওয়াটল্‌ বেশ বড় ও ঝোলা | 
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লেগ হর্ণের দেহ ব্রিভূজাকার-্বন্ধের দিক চওড়া এবং লেজের দিক ক্রমশঃ সরু ; 
পৃষ্ঠদেশ বেশ চওড়া ; লেজ পৃষ্দেশের উপর 45° ডিগ্রী কোণে অবস্থিত । ডানার 
পালকগুলি বেশ বড় 3 সেইজন্য ইহারা 6 ফুট বা 180 সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত উড়িতে 
পারে। দেহের পালকগুলি রেশমের DIA নরম | লেজে অনেকগুলি কাস্তে আকৃতির 
পালক থাকে 1 সুন্দর দেহভঙ্গী ও উজ্জল বর্ণ ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
লেগ হরণ মুরগী খুব চঞ্চল প্রক্কৃতির ; CSI ইহারা ডিমে তা দেয় না। মোরগেরা 
স্বভাবতঃ একটু রাগী ও সাহসী। মুরগী বৎসরে 150 হইতে 200টি ডিম দেয়; 
afol ডিমের ওজন 14 হইতে 24 আউন্স বা 50 হইতে 60 গ্রাম। হোয়াইট লেগ 
af হাল্কা! জাতের প্রজাতি (light type of breed ) ; মোরগের ওজন 6/7 পাউণ্ড 
বা 2°70 হইতে 8 কিলোগ্রাম এবং মুরগীর ওজন 4}_5ঠ পাউণ্ড বা 2 হইতে 2°30 
কিলোগ্রাম | কসরে প্রচুর বড় বড় ডিম দেয় বলিয়া, ইহাদিগকে প্রধানতঃ ডিমের 
` জন্য পালন করা হয়। অবশ্য মাংসের জন্যও এই মুরগী পালন করা চলে | : 


— 


| চতুর্থ অধ্যায় 
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( Features of dairy, dual and drought type of Cattle ) 


দুগ্ধবতী গাভীর cafa ( Features of Dairy Type ) 
সাধারণতঃ ছুগ্বতী গাভীর আকুতি দেখিয়া, তাহার দুগ্ধ দান করিবার ক্ষমতা 
কতকটা অনুমান করা বায়! গাভী যখন দুগ্ধ দেয়, তখন ছুগ্ধের পরিমাণ দেখিয়া 
চার করা সহজসাধ্য হয়। কিন্ত গর্ভবতী গাভী যখন দুগ্ধ দেয় না, বা গাভী 
বখন oF থাকে? কিংবা গাভী যখন বক্না (heifer) থাকে, তখন তাহার 
কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখিয়া উহা দুগ্ধবতী কিনা, তাহা বিচার করিতে হয়। 
ead গাভীর নি্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন | 
o বহিরাকৃতি ( External features )_ উৎকষ্ দুগ্ধবতী গাভীর মস্তক 
ছোট, কপাল চওড়া, বৃহৎ দেহ, ঝুড়িপেট এবং শিখিল পা হইবে। ইহাদের দেহের 
চামড়া নরম, পাতলা ও আল্গা হইবে ; দেহে রেশমের ন্যায় প্রচুর লোম থাকিবে। 
সরু ও নমনীয় লেজে চক্চকে কালো পুচ্ছ থাকিবে। পাগুলি সাধারণতঃ ছোট 
সন্মুখের পা পশ্চাতের পা অপেক্ষ। ছোট হইবে 
কক করিয়া ঈ \ দীড়াইবার সময় পাগুলি 
বেগী ফাক রয়! ধড়ীইবে। উত্তম দুগ্ধবতী গাভীর পাছা প্রশস্ত ; ধক 


> = 
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গভীর ও চওড়া) উদর লন্ব। এবং পশ্চাতে পায়ের উরুদয়ের মধ্যে যথেষ্ট কাক থাকে | 
আকৃড়া অস্থি (hook. bone) এবং খুটি অস্থি ( pin bone ) দুরে দুরে 
অবস্থিত হইবে। ইহাদের নাসারন্ধ চওড়া, কর্ণ লম্বা এবং ঘাড় সরু ও 
পাতলা হইবে৷ 

(2) ত্রিভূজাকার (দেহ ( Wedge-shaped body )- উল্লিখিত দৈহিক 
বৈশিষ্্গুলি ছাড়াও, Seek দুগ্ধবতী গাভীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ত্রিভুজাকার 


Br > ৬ q 
BETS গাভীর বৈশিষ্ট্য £ ক ও শী_উত্রষ্ট গাভী ॥ খও ঘ-নিকষ্ট গাভী। 
দেহ। অর্থাৎ, গাভীটির সন্মুখভাগ, পৃষ্ঠদেশ এবং পালানের Preset স্থানে ত্রিভুজের 
বায় মনে হয়। ককুদ হইতে দুইটি কাল্পনিক রেখা টানিয়া Steel অস্থিকে যোগ 
করিলে এবং ছুইটি আকৃড়া SAMS সরলরেখাটিকে ভূমি ধরিলে, পৃষ্ঠদেশে একটি 
ত্রিভুজ আছে বলিয়া মনে হয়। sey হইতে সন্মুখের পায়ের মধ্যবর্তী বক্ষঃদেশ 
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পৰ্যন্ত সরলরেখা টানিলে, সগ্বখভাগে আর একটি ত্রিভুজ এবং ককুদ, আকুড়া... অস্থি ও 
বক্ষঃদেশ হইতে পালান পধ্যন্ত তিনটি কাল্পনিক সরলরেখা টানিলে আর একটি ত্রিভুজের, 
সৃষ্টি হয়। যে গাভীর দেহে এই প্রকার তিনটি ত্রিভুজ থাকে; তাহা fame: ২ 
Sesh দুগ্ধবতী হইয়া থাকে । ত্রিভুজাকার দেহের জন্য গাভীর পশ্চাতের অংশ 
বেশী চওড়া এবং সম্মুখের অংশ অপেক্ষাক্কত সঙ্কীর্ণ হয়। ক্ামাদের দেশের সাধারণ 
চাষীরাও জানেন যে, গাভীর সন্মুখভাগ সরু এবং পশ্চাডাগ ভারী হইলে, উহা উত্তম. A 
দুগ্ধবতী গাভী হইয়া থাকে । মন্দ পাছাযুক্ত গাভী উত্তম দুগ্ধবতী হয় না। f 

(3) উৎক্নষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর দেহ মাংসবহুল বা চর্ধিববহুল হইবে apr Beta 
প্রচুর পরিমাণে ta গ্রহণ করে; কিন্ত উদ্বৃত্ত খাগ্বকে মাংসে পরিণত না করিয়া 
ga পরিণত করে। অর্থাৎ, দুগ্ধবতী গাভী তাহার নিজ দেহ সংরক্ষণের জন্ত যেটুকু 
ata প্রয়োজন তাহা রাখিয়া, উদ্বৃত্ত WITH ছুগ্ধে পরিণত করে। 

(4) ছগ্ধবতী গাভী একবিয়ানে হওয়া বাঞ্ছনীয় ; কারণ, একবার বৎস-প্রসবের 
পর গ্রসব-ঘটিত যে সকল বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। 

(5) উত্তম পালান (Good udder )_ উত্তম দুগ্ধবতী গাভীর পালান বেশ 
চওড়া, মেদহীন ও কক্ষগুলি সামঞ্জস্তপূর্ণ হইবে। পালানের পশ্চান্তাগ বেশ স্থডৌল 
ও প্রশস্ত হইবে। পালানের পশ্চাভাগে বেশী খাঁজ থাকিবে (ustachean 
folding of udder )| বেশী খাঁজ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, উহাতে দুগ্ধ- 
ধারণের স্থান বেশী থাকে । পালান খুব নরম (pliable) হইবে । উত্তম 


=T AY) 


লিট পালান উৎকৃষ্ট পালান 
gaat গাভীর পালান দোহনের ACH বড় দেখায় এবং দেোহনের পর 
সঙ্কুচিত হইয়া ছোট ও খাঁজযুক্ত হইয়া যায়; হস্ত দ্বারা টিপিলে নরম 
বোধহয় .প্রালান টিপিলে যদি গুটি গুটি মনে হয়, তাহা হইলে তাহা নিকৃষ্ট 
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. বলিয়া জানিতে হইবে। পালানে চর্ধিব থাকিলে দোহনের পরও উহ! সঙভুচিত হয় না 
_ এবং টিপিলে শক্ত বোধ হয়। সেইজন বেশী চর্বিযুক্ত ও মাংসল পালান ভালো নয় ; 
কারণ এরূপ পালানে ছষ্ধধারণের স্থান কম থাকে। দুগ্ধবতী গাভীর বাটগুলি বেশ 
লম্বা এবং সমান মাপ-বিশিষ্ট হইবে। অবশ্য কোন কোন প্রজাতির ( যেমন হারিয়ানা ) 
বাট অসমান হয়। ইহাই তাহাদের বৈশিষ্ট্য। পালানের উপর বাটগুলি, সম- 
দূরবর্তী ও চতুষ্ষোণের ন্যায় সাজানো থাকিবে | 

(6) ভুগ্ধ-শির] ( Milk vein দুগ্ধবতী গাভীর পেটের নীচে সুন্পষ্ট ও 
খুব শাখা-প্রশাখাবুক্ত পুষ্ট দুগ্ধশিরা থাকিবে | 

(7) প্রক্কাতি ( Temperament )__উত্তম দুগ্ধবতী গাভীর স্বভাব ধীর, স্থির 
ও শান্ত হইবে এবং ইহারা মাতৃভাবাপন্ন হইবে। ইহারা সহজে উত্তেজিত হয় না 
বা রাগে নাঃ তবে যদি কেহ ইহাদের বসকে স্পর্শ করে বা দুরে লইয়া যায়, 
তখন গাভী রাগিয়া যায়। অশান্ত গাভী সাধারণতঃ ভালে! হয় না। দুগ্ধবতী 
গাভী অতি সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে | 


(8) দুগ্ধ (1110) অনেক সময় গাভী বেশী দুগ্ধ দিলেও, উহা পাতলা ও 
স্বাদহীন হয়। সেইজন্য দুগ্ধ পরীক্ষা করা বাস্থনীয়। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ ঘন ও ঈষৎ 
হল্দে রঙের হইবে | 


শাহিওয়াল, রেড সিন্ধী, থারপারকার, হারিয়ানা, গির ইত্যাদি প্রজাতির গাভী 
উত্তম দুগ্ধবতী বলিয়! বিখ্যাত 1 
দুগ্ধবতী গাভী বিচারের জন্য একটি কার্ড ব্যবহৃত হয়; ইহাকে ক্ষোরকার্ড 
(Score Card ) বলে । গাভীর অঙ্গ-প্রত্যন্সের বৈশিষ্ট্যের উপর নম্বর দিয়া কোন্‌ 
গাভী ewe, তাহা বিচার করা হয়। নিয়ে দুগ্ধবতী গাভী বিচারের একটি cate 
কার্ডের নমুন| দেওয়া হইল। : 
দুগ্ধবতী গাভীর ক্কোরকার্ড (Score Card for Judging Dairy 
Cows ) 2 
(৫) সাধারণ আকুতি ( General appearance )—20 নম্বর | 
মস্তক-_সোজা, সরু, লম্বা ও Za); ঘাড়__সরু 
পৃষ্টদেশ__সোজা, AISLES ce y ceases sees 
নিতম্ব বা উরু ( hips )-_দূরে দূরে অবস্থিত এবং সমতল 
পাছা-__লম্বা, চওড়া এবং সমতল ... হুল 
লেজ-_লম্বা, সরু ও পুচ্ছে প্রচুর লোম থাকিবে 
পা-_সোজ|, মজবুত ও মন্থণ; পায়ের ST ... 
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(2) গঠন ( Dairy Conformation )—30 নম্বর | 
atgas ও qa চেহারা, চবিবহীন এবং ভ্রিতুজাক্কতি দেহ ... 5 
স্বন্ধদেশ, মেরুদণ্ড, NI অস্থি ও খুঁটি অস্থি বেশ সুস্পষ্ট 

এবং মাংসবিহীন oe i woe 
কটিদেশ (loin )-_চওড়া 
পাজরা__লম্বা এবং দূরে দূরে অবস্থিত 
বক্ষ__গভীর ও চওড়া 
নাসারন্ধ__বড় ও খোলা 
সাবধানী চাহনি এবং স্বাস্থ্যবতী ..* 

(3) পরিপাক AS] ( Digestive Capacity )—15 নম্বর | 
মুখড় ( muzzle )__-বড় এবং মুখ_প্রশন্ত চু 
চর্ম্ম_নোলায়েম, আল্গা এবং মাঝামাঝি পুরু ) লোম_-নরম 
উদর-_গভীর, চওড়া এবং লম্বা ; পীজরাগুলি দুরে দুরে 

অবস্থিত এবং বেশ বাঁকানো as me IE) 

(4) দুগ্ধ-নেঃসরণ ( Milk secretion }—35 নম্বর | 
পালান_0) বড় ও প্রশস্ত ee 

(2) gh দোহনের পর সঙ্কুচিত হয় এবং শক্ত নহে *** ৪ 
পালানের পশ্চাাগ গোলাকার এবং সন্মুখের দিকে নাভিদেশ 
পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত ; পশ্চাতের দিকে উরুদেশের অনেক উচুতে 
অবস্থিত) কক্ষগুলি সামঞ্জস্তপূর্ণ এবং তলদেশ সমতল +" 6 
ুগ্ধ-শিরা- স্পষ্ট, অসংখ্য, লঙ্কা, মোটা ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত -- ৪ 
বাট_চারিটি বাট সমান, সামন্রস্তপূ্ণভাবে অবস্থিত এবং বড় "৮. 6 


SoeF? পরিশ্রমী গরুর বৈশিউ)য ( Features of Drought Type ) 


ভারতবর্ষে ও অনন্ত দেশে কতকগুলি দুগ্ধবতী ও পরিশ্রমী জাতের গরু দেখা যায়। 
eat eee নি ren কল বল ex তাহাদের বলদ খুব পরিশ্রমী 
হয় এবং বেশী ভার বহন ক বেয়ে সাধারণতঃ বলদের আকার দেখিয়া উহার 
ভারবহনের ক্ষমতা এবং কর্সক্ষমতা বিচার করা হয়। আক্বতিগত বৈশিষ্ট্য বিচার 
. করিলে দেখা যাইবে যে, এই জাতীয় বলদের ঘাড় খুব মাংসল ও দৃঢ় হইবে ; গলকম্বল 
বেশ ঝোলা হইবে TETA বেশ গভীর GIS হইবে ; পৃষ্টদেশ মজবুত ও সোজা 
হইবে? চামড়া বেশ শক্ত হইবে) AR বেশ মাংসল ও চওড়া এবং পাগুলি ঢ় ও 
at হইবে) চক্ষু উজ্জল এবং কপাল ও মুখ চওড়া হইবে। বৃহৎ JERE 
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পেটের তলায় অত্যধিক শিথিল of এবং tae কর্ণ দুর্বলতার চিহ্ন বলিয়া ধরা হয়। 
বংশগত বৈশিষ্ট্য অনুযারী উচ্চতা Zea উচিত ৷ 

eee বলদ দাড়াইবার সময় মস্তক উচু করি! দীড়াইবে। বে বলদ মাথা নীচু 
করিয়া দাড়ায়, তাহা eis হয় না। পরিশ্রমী বলদের মাংসপেশী খুব দৃঢ় ও সুগঠিত 
হইবে ; ইহারা! খুব কষ্টসহিষু হয় এবং প্রচুর ভোজন করিতে পারে; ইহারা সহজে 
রোগাক্রান্ত হয় না। তাহা ছাড়া, ইহারা বোঝা লইয়া অনেকদুর হাটিয়া গেলেও বিশেষ 
ক্লান্তিবোধ করে না। হাটিবার সময় পদক্ষেপগুলি সোজা .ও সরলরেখায় থাকিবে : 
পশ্চাতের পা সম্মুখের পায়ের গোড়ালির খুরে লাগিবে ন1। তাহা ছাড়া পায়ের হাটুতে 
হাটুতে ঘর্ষণ হইবে ন! 5 পা টানিয়া টানিয়া চলিবে না। হাটুতে হাঁটুতে লাগিতে দেখা 
গেলে বা পা Bia চলিলে উত্তম পরিশ্রমী বলদ হয় না। বে বলদের হাটুতে হাটতে 
ঘর্ষণ হয়, তাহার হাটুর পার্শ্বদেশ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় বে, সেখানকার লোম 
উঠিয়া গিয়াছে কিংবা ঘা হইয়াছে ।' এই প্রকার বলদ কখনও ক্রয় কর! উচিত aa | 

ভারতীয় সকল উত্নত-প্রজাতিরই বলদ কিছু কিছু পরিশ্রমী হয়। কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে ওঙ্গোল, অমৃতমহল, শিরি, কান্ধরেজ, হারিয়ানা প্রভৃতি প্রজাতির বলদ সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিশ্রমী হইয়| থাকে । দাজ্জিলিংয়ের শিরি প্রজাতির বলদ পাহাড়ের উপর 


দুর্গম পথে ভারী বোঝা! লইয়া! অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। নিয়ে পরিশ্রমী 
বলদ বিচারের একটি স্কোরকার্ড দেওয়া হইল | 


পরিশ্রমী বলঢদর ০স্ষারকার্ড (Score Card for Judging Drought 
Bullocks ) 2 
(1) সাধারণ ceata ( General appearance )—20 নম্বর | 
FRAT পশ্চাতে বলদের উচ্চতা ও আকুতি 
গঠন-_গভীর এবং সামঞ্জস্তপুর্ণ 
অস্থি এবং গ্রস্থির__উত্তম গঠন 
প্রকৃতি ও আচরণ “ 
(2) মস্তক ও গলা! ( Head and neck )—12 নম্বর | 
মন্তক--প্রলাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হইবে 
কর্ণ_লম্বা এবং যেন চক্ষুকে ঝাপটা মারিতে পারে 
DEW, উজ্জল এবং গভীর 
যুখড়__বড় ; নাসারন্ধ__চওড়া 0 
শৃঙ্গ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হইবে... 
ঘাড়__-লম্বা এবং উত্তম গলকম্বলসহ বলিষ্ঠ 
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(3) শরীরের সন্মুখভাগ ( Fore quarters )—20 নন্বর। 
স্কন্ধদেশ-__-গভীর এবং ঢালু mo oe 
ককুদ_ বেশ সুস্পষ্ট 
সন্মুখের পা--বেশ মাংসল ও দৃঢ় 
হাটু_সোজা ও চওড়া 
পায়ের নলা_ হাড়গুলি স্থগঠিত এবং চওড়া 
ফেটুলক্‌-_সোজা৷ এবং চওড়া 
গুল্ফ_ মাঝামাঝি লম্বা 
খুর-_কালো ও চকচকে এবং খুরের মধ্যে খুব কম ফাক থাকে 
(4) cuz ( Body )—12 নম্বর | 
পৃষ্ঠদেশ__বপিষ্ট এবং সোজা! 
কোমর-_ছোট, চওড়া এবং বলিষ্ঠ on 
বক্ষঃদেশ-__গভীর ও চওড়া টন es 
(5) শরীরের পশ্চান্ভাগ ( Hind না 978 নম্বর | 
নিতম্ব বা উরু_ চওড়া om 
পাছা ( rump )__চওড়া, মাংসল এবং সুডৌল 
লেজ__সরু, লম্বা ও ATA 
FRIAS, চওড়া এবং মাংসল 
হাটু (11০015)- বেশ দূরে দুরে অবস্থিত 
পায়ের নলা__চওড়া, ছোট ও সুস্পষ্ট 
ফেট্লক্‌__স্ছগঠিত 
গোড়ালি-_স্থগঠিত 
খুর- বড় এবং খুরের মধ্যে খুব কম ফাক থাকে 
(6) কর্মকুশলত। ( Action )—10 নম্বর | 
হাটা__পদ-বিক্ষেপ সহজ এবং নিয়মিত *** 
তাড়াতাড়ি চলা বা কদমে চলা ( Trot )__দ্রুত এবং উদ্ভমপূর্ণ 
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উভয় উদ্দ্দেশ্যসাধক গরুর CII 
( Features of Dual purpose or Utility Type ) 


যে সকল প্রজাতির গাভী মোটামুটি ভালো দুধ দেয় এবং বলদ ুবেশ পরিশ্রমী হয়, 

সেই সকল প্রজাতিকে উভয় উদ্দেশ্টসাধক প্রজাতি a ইউটিলিটি টাইপ (Utility 

type) বলা হইয়া থাকে । আমাদের দেশে ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে উভয় উদ্দেগ্- 
কৃ. বি. 34—10 
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সাধকের বিভিন্ন অর্থ বুঝাইয়া থাকে । ইউরোগীয় দেশগুলিতে কৃষিকার্ধ্য প্রধানতঃ 
যন্ত্রের সাহায্যে সাধিত হর ; সেইজন্য গরুকে বিশেষ কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিয়োগ 
করা হয় না। কিন্ত এ সব দেশে গোমাংস অতি প্রিয় খাগ্ভ। ইহার ফলে ইউরোগীয় 
দেশগুলিতে উভয় উদ্দেশ্তসাধক প্রজাতি বলিতে আমরা বুঝি, যে প্রজাতির গাভী বেশী 
দুগ্ধ দের এবং বলদের মাংস Bese, সুস্বাদু ও অধিক চর্বিযুক্ত হয়_সেই প্রজাতিকে ; 
বেমন- সর্ট হুর্ণ ( Short Horn) প্রজাতি 1 ভারতবর্ষে উভয় Sates বলিতে 
আমরা বুঝি, যে প্রজাতির গাভী বেশী দুগ্ধ দেয় এবং বলদ FHS হয়__ভারী বোঝা! 
বহন, গাড়ী টানা ও লাঙ্গল টান! ইত্যাদি কাধ্যগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে__ 
সেই প্রজাতিকে ; যেমন-_হাঁরিয়ান। প্রজাতি | 

দুগ্ধবতী গাভী ও পরিশ্রমী গরুর বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 
উল্লিখিত বিপরীতধর্ম্মা বৈশিষ্ট্যগুলি কোন একটি প্রজাতির মধ্যে সাধারণতঃ দেখা 
যায় না। তবে হারিয়ানা, গির প্রভৃতি কয়েকটি প্রজাতির গাভী সন্তোষজনকভাবে 
দুগ্ধ দেয় এবং বলদও সন্তোষজনকভাবে TH করে ) অতএব এই সকল প্রজাতিকে 
উভয় উদ্দেগ্তসাধক প্রজাতি বলা হয়। হারিয়ানা প্রজাতির গাভী দৈনিক গড়ে 
10—15 পাউণ্ড বা 45 হইতে 65 কিলোগ্রাম oh দেয় এবং বলদও বেশ 
FÁS হইয়া থাকে । 

উল্লিখিত আলোচনা! হইতে পাঠকগণ অতি সহজেই দুগ্ধবতী, পরিশ্রমী ও উভয় 
উদ্দেশ্ঠসাধক জাতের গরুর বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলকভাবে বিচার করিতে সক্ষম হইবেন | 
সেইজন্ত ইহাদের পারস্পরিক তুলনা পৃথকভাবে আলোচনা কর! হইল A | 

Sep EMA] Caf*t2y ( Features of good Bull): পজননের 


জন্য উৎকৃষ্ট ষাঁড় ব্যবহার Fal একান্ত আবশ্যক | বঁড়-নির্ব্বাচনের ব্যাপারে A- - 


লিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যথা-_ড়ের বয়স 
যেন খুব কম বা বেশী না হয়; বাঁড় যেন রোগগ্রন্ত না হয়। Vege যাড়ের উচ্চতা 
প্রজাতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্চনীয় । ইহার অগ্রভাগ মাংসল ও দৃঢ় হইবে ; চক্ষু উজ্জল ও 
চাহনি চঞ্চল হইবে) নাসারন্ধ ও মুখড় চওড়া ও বড় হইবে ; শৃঙ্গ প্রজাতি অন্যায়ী 
হুইবে ) বক্ষঃদেশ চওড়া; পৃষ্ঠদেশ চওড়া, দৃঢ় ও সমতল ) ককুদ বেশ বড় ও হেলানে৷ 
হইবে ১ চামড়া দৃঢ় হইবে, কিন্তু আল্গা হইবে না; কোমর সরু হইবে; পাছা 
বেশ মাংসল হইবে । শরীর যেন একেবারেই মেদবহুল না হয়। স্বভাব খুব চঞ্চল 
হইবে এবং পাগুলি দৃঢ় হইবে। 


ee ০. সিটির 
eo 


. পঞ্চম অধ্যায় 
কতিপয় সাধারণ পশু-খান্ের বিবরণ 


( Study of Common feeds and fodder of Livestock ) 


দেহের বৃদ্ধিসাধন, পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও কর্মক্ষমতা স্থষ্টির জন্য যে সকল জিনিস 
ভক্ষণ করা হয়, তাহাকে খাছ্য (food) বলে। খান্ত নি্ললিখিত কয়েকটি প্রয়োজন 
মিটাইয়া থাকে। যথা (1) দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন) (2) দৈনিক কাৰ্য্য- 
নির্বাহের জন্য শক্তি-সথষ্টি : (8) দেহের ক্ষয়-নিবারণ ও ক্ষয়পুরণ ; (4) ছুপ্ধস্থজন 
এবং (5) বংশবৃদ্ধি-সাধন | 


খাচ্দ্যের উপাদান (Nutrients of food ) s 


Aka প্রধানতঃ ছুয়টি উপাদান পাওয়া যায়_(1) জল (Water), (2) আঁমিষ- 
জাতীয় উপাদান ( Protein ), (8) শর্করাজাতীয় উপাদান ( Carbohy- 
drate ), (4) স্মেহজাতীয় উপাদান ( Fats and oils ), (5) খনিজ পদাৰ্থ 
( Mineral ) ও (6) খাদ্যপ্ৰাণ ( Vitamin ) | 

(1) জল ( Water )-প্রাণি-দেহের শতকরা 70 হইতে 90 ভাগই জল; 
কাজেই দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনের জন্য জলের প্রয়োজন। জল atz- 
পরিপাকে এবং দেহের দুষিত পদার্থ নির্গমনে সাহায্য করে। গো-ছুপ্ধের প্রায় 
শতকরা 87 ভাগই জল ; কাজেই দুগ্ধবতী গাভীর জলের প্রয়োজন বেণী | 

(2) আমিবজাতীয় উপাদান ( Proteins )-__প্রাণি-দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও 
ক্ষয়পুরণের জন্য ইহা আবগ্তক | ছুগ্ধের ছানা, মত্ত ও মাংসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন 
থাকে ১ কিন্তু এই সব প্রোটিন-জাতীয় খাগ্ত tea ভক্ষণ করে না। ডাইল, খইল, 
শত, gare, বরবটি, শণ ইত্যাদির মধ্যেও প্রোটিন থাকে ; এইগুলি tem খুব তৃপ্তির 
সহিত ভক্ষণ করে। প্রোটিন-জাতীয় উপাদানের অধিকাংশ অংশই গবাদি পশুর দেহে 
ma পরিণত হর। সেইজগ্ত পণু-খাগ্ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন-জাতীয় ata 
থাকা আবশ্যক | 

(8) শর্করাজাতীয় উপাদান ( Carbohydrates )_ ইহা প্রানি-দেহে তাপ 
ও শক্তি উৎপন্ন করে। দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপাদনের পর উদ্বৃত্ত শর্করা cre 
জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া, ভবিষ্যতের ay সঞ্চিত থাকে | চাউল, গম, SBI 
গুড় ইত্যাদি শর্করাজাতীয় খাছ্ছের উদাহরণ । 


(4) ন্লেহজাতীয় উপাদান ( Fats and 015)__ইহাণপ্রধানতঃ তাপ ও 
শক্তি উৎপন্ন করে; শর্করা অপেক্ষা! ইহার তাপ-উৎপাদনের ক্ষমতা 2: গুণ বেণী। 
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পশুদিগকে যে সারবান খাগ্ ( Concentrate ) খাও ওয়ানো হয়, তাহাতে অন্ততঃ 
শতকরা 4 ভাগ ল্লেহজাতীয় উপাদান থাকা. আবশ্যক ৷ তৈল; ge, of প্রভৃতি 
ইহার উদাহরণ | 

(5) খনিজ পদার্থ (Minerals)—Sete খাদ্যের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান | 
খনিজ পদার্থ ও শরীরের বহু কাধ্য সাধন করে ; যেমন_দন্ত ও অস্থি গঠনের 
জন্য, 3 পরিপাক-ক্রিয়ার জন্য, গ্রন্থির (gland) রস-নিঃসরণের জন্য, রক্তের 
চাপ-নিযন্ত্রণের জন্য এবং অন্যান্য শারীর-বৃত্তীয় (physiological) প্রক্রিয়াগুলি 
নির্বাহ করিবার জন্য খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। আমরা যে লবণ খাই, তাহার 
রাসায়নিক নাম সোডিয়াম্‌ ক্লোরাইড (NaCl)| ইহা প্রধানতঃ পরিপাক-ক্রিয়ার জন্ত 
এবং রক্তের চাপ-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন | ক্যালসিয়াম লবণ অস্থি ও দত্ত গঠন 
করে এবং লৌহ-ঘটিত লবণ শরীরের রক্ত-প্রন্ততে সাহায্য করে | 

সাধারণ পেট-ভরানো খাগ্ দুগ্ধবতী পশুর প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম্‌ ও ফদ্ফরাসের 
চাহিদা মিটাইতে পারে না। সাধারণতঃ যে পরিমাণ সারবান atta খাওয়ানো হয়, 
তাহাতে প্রচুর ফম্ফরাস্‌ থাকিলেও ক্যালসিয়াম থাকে না; তবে শির্ধি-জাতীর 
ica ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশী থাকে । যাহ! হউক, খাদ্যের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম্‌ 
ও ফদ্ফরাসের চাহিদ। মিটানো| সম্ভব না হইলে, পশুদিগকে হাড়ের গু'ড়া, সাধারণ 
লবণ ইত্যাদি পৃথকভাবে খাওয়াইতে হর | 

(6) খাছ্যপ্রাণ (ড10900109)-_খাগ্ের মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান থাকে, 
যাহাদের অভাবে প্রাণীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ইহাদের নাম খাছ্যপ্রাণ। খান্তে 
প্রধানতঃ ভিটামিন A, B, C, D ও E নামক পাঁচটি খাগ্প্রাণ থাকে | 

ভিটামিন A দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বুদ্ধি করে এবং 
নৈশ অন্ধতা ও চর্মরোগ দূর করে । Aiea ইহার অভাব হইলে বাসর বৃদ্ধি ভালো 
হয় না, চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং রাতকান! রোগ হইতে পারে । শাক-সব্জি, সবুজ 
ঘাস, গাজর ইত্যাদিতে যে ক্যারোটিন থাকে, তাহাই ভিটামিন Acs পরিণত za | 

ভিটামিন 7-র অভাবে বদহজম, বেরিবেরি, পলিনিউরাইট্স্‌ প্রভৃতি রোগ 
হয়। গমের ভুষি, বব, ছোলা, সবুজ ঘাস, শাক-সব্জি, চাউলের খুদ, গাঁজলা দুধ 
ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন B পাওয়া যায় | 

ভিটামিন 0 শরীরের রক্ত ভালো রাখে । ইহার অভাবে দাতের IRI, রক্ত- 
তারল্য ( scurvy ) প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। পালংশাক, টোমাটো, সবুজ ঘাস, 
শাকি-সব্জি, ছোলা, মুগ, মস্থর ইত্যাদিতে ভিটামিন C পাওয়া যায় । 

ভিটামিন D শরীরের অস্থিকে শক্ত করে । ইহার অভাবে freg ( ricket ) 
বা অস্থিবিক্কৃতি রোগ হয় । এই রোগে বসের গাট ফুলে ও পা বাকিরা যায় এবং 
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বৎসের দত্ত-উদগমনে বিলম্ব হয় । কডলিভার তৈল, সবুজ ঘাস, শাক-সব্জি প্রভৃতির 
মধ্যে এবং কুধ্যরশ্মিতে ভিটামিন D পাওয়া বায়। 


ভিটামিন E সন্তান-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন | 


ইহার অভাবে বন্ধ্যাত্ব হর 


এবং বসের পেশীরোগ হয়। এই রোগে বসের পশ্চাতের প! দুইটি আড়াআড়ি 


হইয়া যায় এবং বৎস দাড়াইতে পারে না। 


সবুজ ঘাস প্রভৃতির মধ্যে ভিঞামিন D পাওয়া যায় । 
পশু-খাঘ্যের শ্েণী-বিভাগ ( Classification of Cattle feeds and 


গম, ভুট্টা, চাউলের AH, শাক-সব্জি, 


fodder )2 
গ্রুপ অণী-বিভাগ উদাহরণ 
ঘান TA, গিনি, নেপিয়ার ঘাস, 
( Grasses ) aah ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা 
2 | প্রভৃতির সরস ডাটা, বারসীম, 
| বরবটি, সয়াবীন, 
আল্ফা প্রভৃতির সরস ডাটা | 
সরস খাদ্য শাক-সব্জি কাটানটে,  বাশপাতা ও 
(Succulent) (Vegetables) | অন্যান্য সব্জির সবুজ পাত! | 
সাইলেজ Bal, বাজরা, জোয়ার, বরবটি, 
A পেট-ভরানে। ( Silage ) গিনি, নেপিয়ারের সাইলেজ ৷ 
ato খড় (Straw) | ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, 
h. বরবটি প্রভৃতির we ড'াট 
(Roughages) নীরস ari ভূ ডাটা ও 
( Dry 
roughages ) শুক ঘাস (Hay) | শু ঘাস, বারসীম, হে প্রভৃতি। 
ত আমিবজাতীয় মাছের গড়া ( fish meal ), 
B ঘনীভুং ( Non-vegetables ) বাড মিল (blood meal ) 
সারবান খান্ত প্রভৃতি | 
বীজ (Seeds) | তুলাবীজ প্রভৃতি। 
( Concen- 
; নিরামিষ- 
22 দালাশস্ত s 
জাতীয় [দে ওটু, বালি, ধান, জোয়ার, 
( Vegetables ) ছোলা, মটর, খেসারি প্রভৃতি। 
খইল সরিষা, বাদাম, ঘি 
( Oil-cakes ) প্রভৃতির খইল। তিন তির | 
€ | শন্তের উপজাত খানের কুঁড়ো ও খুন, গমের 
( By-products from crop-processing ) Sh ডাইলের চুনি, ছোলা 


D 
( Minerals ) 


লব্ণজাতীয় খাদ্য 


ইত্যাদির খোসা, গুড় প্রভৃতি | 


লবণ, ক্যালসিয়াম্‌ 
ও cleats লবণ, হাড়ের 


কি ক 
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সরস খাদ্য (Succulent): গবাদি পশুগণের খাগ্দ্রব্যের মধ্যে কোষ্ঠ- 
পরিষ্কারক উপাদান থাকা বিশেষ আবশ্যক । পণ্ুগণকে সরস খাদ্য খাওয়াইলে কোট 
পরিষ্কার হয়। ইহাতে শতকরা 70 হইতে 90 ভাগ জলীয় পদার্থ থাকে এবং 
© (fibre) কম থাকে । তবে জল ও তন্তর পরিমাণ খাদ্যের প্রকার ও উহার 

- পরিপকতারও উপর নির্ভরশীল । এই শ্রেণীর ata সুস্বাদ, সহজপাঁচ্য এবং crib- 

পরিষ্ণারক। অধিক পরিমাণে সরস tra খাওয়াইলে পণুগণের পেট ফাপিতে পারে | 
সবুজ ঘাস, সাইলেজ (Silage), মূলঙ্গ ata এই শ্রেণীর অন্তর্গত । নিয়ে কতকগুলি 
সরস খাগ্ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। 

ঘাস (Grasses) 8 পশ্চিমবঙ্গের গোচারণ-ভূমিতে নানাপ্রকারের ঘাস প্রচুর 
জন্মায়। ঘাস গবাদি পশুগণের অত্যন্ত প্রিয় AII ইহা যেমন সুস্বাদু, তেমনি 
পুষ্টিকর । দেখা গিয়াছে বে, টাটকা ও তাজা ঘাসে পালিত গবাদি পণ্ডর স্বাস্থ্য ভালো 
হয়। কচি ঘাসে অন্তান্ত খাগ্ভোপাদান ছাড়াও, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম্‌ ও ফন্করাস্‌ 
অধিক পরিমাণে থাকে । ঘাসের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও সকল উপাদানের 
পরিমাণ হ্রাস পাইয়া তন্তর ভাগ বুদ্ধি পায়৷ 

দুর্ববাঘীস (Dub grass—Cynadon dactylon): ইহা সর্বত্রই উৎপন্ন 
হয়। ইহা পুষ্টিকারক ও দুগধ-ৃদ্ধিকারক। 

নেপিরার ঘাস ( Napier grass); ইহা আমাদের দেশে ভালো জন্মায় 
ইহা বহুবর্ষজীবী ঘাস এবং অনারুষ্ট সহ করিতে পারে। বর্ষাকালে ইহার বৃদ্ধি ভালো 
হয়। বড় হইলে ইহার কাণ্ড Seq মতো হয়। ডাটা একটু শক্ত বলিয়া, ইহাকে 
কচি অবস্থার খাওয়ানো ভালো। ইহাতে ক্যারোটিন থাকায় পণু-দেহে ভিটামিন 
A প্রস্তুত হয়। ইহা কোষ্ট-পরিফ্ধারক। 

চাষ-পদ্ধতি- এই বহুবর্ষজীবী (perennial) ঘাসের আদি জন্স্থান দক্ষিণ 
আক্রিকা। 1927 Air ইহা সিংহল হইতে বঙ্গদেশে আসে | ইহার চাঁষ-পদ্ধতি 
ইক্ষুর মতো | 

জমি প্রন্তভকরণ_ উচু জমিতে একর-প্রতি 20 হইতে 25 গাড়ী গোবর 
সার এবং 15 মণ বা 560 কিলোগ্রাম pa প্রয়োগ করিয়া, উত্তম কর্ষণের atal মাটিকে 
ARA ও নরম করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয় | 

কোৌপণ-গ্রণালী__সাধারণতঃ কার্তিক হইতে মাঘ নাস ব্যতীত যে-কোন মাসেই 
মাটিতে পরিমাণমতো রস থাকিলেই ইহা রোপণ Fal চলে; তবে বর্ষার প্রারম্ভেই ইহা 
রোপণ করা৷ যুক্তিযুক্ত | 

ইক্ষুর মতো এই ঘাসের ডাটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিরা, জমিতে রোপণ করিতে 
হয়। ৪ ফুট বা প্রায় 90 সেন্টিমিটার অন্তর সারি করিয়া, প্রত্যেক সারিতে 2 ফুট 
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বা প্রায় 60 সেটিমিটার অন্তর দুইটি ডগা একত্রে লাগাইয়া, ঝুরামাট দিয়া হাল্কাভাবে 
চাপিয়া দিতে হয়। Bea মতো ইহার ডগাগুলি হাপরে দিয়া চোখগুলি অঙ্কুরিত 
করাই! লইলে ভালো হয় । একর-প্রতি 10,000 হইতে 15,000 ডগা লাগে। 

মাধ্যমিক পরিচর্ধ্যা_চারা গজাইলে, জমির আগাছা নষ্ট করিয়া দেওয়া 
আবশ্তক। বৃষ্টির পর এবং জলসেচনের পর মাটি বসিয়া গেলে, হুইল-হো| বা 
কোদাল দিয়া মাটি আল্গা করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে গাছ খুব তাড়াতাড়ি 
বাড়ে এবং জমির রস সংরক্ষিত হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত মাসে দুইবার করিয়া সেচ 
প্রয়োগ করিলে, ভালো ফলন পাওয়া যায় । 

ঘাস-কাটা-_গাছ 3—3} ফুট বা 90—105 সেন্টিমিটার উচু হইলেই, ঘাস 
কাটধার উপযোগী হয়। প্রতি 2/8 মাস অন্তর ঘাস কাটিয়া লইতে হয়। ঘাস 
মাটির সমান করিয়া কাটিতে হইবে, যেন ঘাসের গোড়া ] ইঞ্চি বা 25 সের্টিমিটারের 
বেশী না থাকে | ` এইভাবে না কাটিলে, ঘাস ভালভাবে গজায় না এবং ফলন কমিয়া 
att) ঘাস কাটিয়া লইবার পর মাটি ভালো করিয়া কোপাইয়া সার প্ররোগ করিতে 
হইবে । বৎসরে তিনবার কাটিলে ফলন একর-প্রতি 1,000 হইতে 1,200 মণ 
বা 878 হইতে 44"? caf ae টন ঘাস পাওয়া যায়। 

fafa ঘাস ( Guinea grass ) è afta ঘাসের স্তায় ইহাও বনুবর্ষজীবী । 
ইহা আমাদের দেশে ভালো জন্মায়। ইহার ডাটা একটু মোটা; সেজন্য মোটা 
ডাটা বাদ দিয়া ইহা গোমহিষকে খাইতে দেওয়া উচিত। ইহা খুব তাড়াতাড়ি 
বাড়ে এবং জল-দীড়ানে। AZ করিতে পারে T নেপিয়ার ঘাস অপেক্ষা ইহা অধিক 
পুষ্টিকর । ইহার উপকারিতা, চাষ-পদ্ধতি, ফলন ইত্যাদি নেপিয়ার ঘাসের স্তায়। 

ভুট্রাগাছ ( Maize fodder ) 8 ইহাও একটি উত্তম পশু-খাগ্। ভুট্টা সারা 
বংসরই জন্মানে| যাইতে পারে 3 সেজন্য পপ্-খাগ্ত হিসাবে ইহা ব্যবহার করিলে, 
সারা বত্সরই সবুজ খাগ্ পাওয়া যায়। ইহাতেও ক্যারোটিন থাকে । ইহা কোষ্ঠ- 
পরিষ্কারক | উত্তম দোআশ মাটিতে ভুট্টার চাষ ভালো হয় । একর-প্রতি 15—20 
গাড়ী গোবর সার প্রয়োগ করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর একর-প্রতি 
30—40 সের বা 28 হইতে 878 কিলোগ্রাম বীজ হাতে ছিটাইয়া অথবা সারিতে 
বপন করিতে হয়। উপযুক্ত T ও পরিচধ্যা করিবার পর যখন গাছে ফুল ও ফল 
আসে কিংবা দাঁনায় যখন দুধ বসে, তখন কাটিয়া পশুদিগকে খাওয়ানো হয়) 
একর-গ্রতি প্রায় 500 মণ বা 18' মেট্রিক টন পশু-খাগ্ঠ পাওয়া ষায়। 

জোয়ার (7০৪) galt সায় ইহাও একটি উত্তম পণু-খাগ্ঠ | কচি অবস্থায় 
জোয়ার গাছে এবং পাতায় হাইড্রোসায়ানিক্‌ অস্ত্র নামক বিষ থাকে। সেইজন্ত কচি 
অবস্থায় ইহ! খাওয়াইলে, গরুর মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে । কচি অবস্থায় ইহা গরুকে 
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খাওয়ানো উচিত নয়। ইহা একটি খারিফ =a এবং প্রায় সকল প্রকার জমিতেই 
চাষ করা চলে। জমি প্রস্তুত করিয়া একর-প্রতি 20—24 সের বা 18-6—29'3 
কিলোগ্রাম বীজ হাতে ছিটাইয়া কিংবা সারিতে বপন করিতে হয়। গাছে যখন ফুল 
আসে কিংবা দানার যখন দুধ বসে, তখনই জোরারগাছ কাটিয়া পশুকে খাওয়ানে। 
উচিত। একর-প্রতি প্রায় 400 মণ বা 44 মেট্রিক টন পশু-খাগ্ত পাওয়া যায় । 

শিক্ধি-গোত্রীর পশু-খাদ) (Leguminous fodder) 2 আমাদের দেশে 
ধানের খড়ই পশুদের প্রধান পেট-ভরানো খাগ্। কিন্ত খড়ে সুপাচ্য প্রোটন কম 
খাকে। প্রোটিনের এই ঘাটতি পূরণের সহজ উপায় হইল পাশুকে যথেষ্ট পরিমাণে 
RY, অড়হর, বারসীম, বরবটি, ক্লোভার ইত্যাদি শিশ্ি-গোত্ৰীয় উদ্ভিদ খাওয়ানো | 

লুসার্ণ ( Lucern )-__ ইউরোপে যাহা Rit নামে পরিচিত, আমাদের দেশে 
তাহাকে আল্ফা। আল্ফা ( Alfa Alfa ) বলা হয়। ইহাতে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, 
WTI প্রভৃতি অধিকমাত্রার থাকে বলিয়া, ইহা terra ও হাস-মুরগীর একটি 
DAM খাদ্য । ইহাতে ভিটামিন A, B ও 0 থাকে ; অধিকমাত্রায় খাওয়াইলে 
পশুদের পেট ফাপিতে পারে। 


এই ফসল-চাষের পক্ষে দোত্রাশ ও বেলে-দোআশ মাটি বিশেষ উপযোগী । ইহার 
মূল মাটির অনেক নীচে প্রবেশ করে বলিয়া, জমি খুব গভীরভাবে চাষ দেওয়া 
প্রয়োজন । আখিন মাস বীজ-বপনের উপবুক্ত সময়। একর-প্রতি 6 সের বা 560 
কিলোগ্রাম বীজ লাগে। ৪ ইঞ্চি বা 20 সেন্টিমিটার অন্তর বীজ বপন করা হয়। 
গাছ ৪ ইঞ্চি বা 20 সেন্টিমিটার লম্বা হইলেই, ডাঁটা কাটিয়া পশুকে খাওয়ানো 
চলে। এইভাবে ইহা বৎসরে 4/5 বার কাটা চলিতে পারে। ইহাতে ena প্রতি 
“করে প্রায় 1,000 মণ ঝ প্রায় 87 মেট্রিক টন ফলন পাওয়া বায়। 

বারসীম ( Barseem )_ ইহাও একটি উত্তম deg; ইহার উপকারিতা 
Tia ot সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসে বারসীমের বীজ বপন করা হয় এবং 
মে মাস পর্য্যন্ত 6/7 বার কাটা যায়। একর-প্রতি প্রায় 1,000 মণ q) প্রায় 87 
মেট্রিক টন teita পাওয়। যায় | 

বরবটি ( Cowpea )—22te একটি শিন্বি-জাতীয় পশু-খাগ্ভ। পশুগণকে ইহা 
খাওয়াইলে লুসার্ণের ন্যায় উপকার পাওয়া যায়। একর-প্রতি প্রায় 15 হইতে 20 
পের বা প্রায় 14 হইতে 18:6 কিলোগ্রাম বীজ লাগে। একর-প্রতি প্রায় 800 মণ 
বা প্রায় 11 মেট্ৰিক টন পশু-খাগ্ পাওয়া যায়। 

মাষকলাই-_ইহাও একটি উত্তম পশ্ত-খান্য | একর-প্রতি প্রায় 12—15 সের 
বা প্রায় 1114 কিলোগ্রাম বীজ লাগে এবং ফলন প্রায় 800 মণ বা প্রায় 11 
PSs টন পাওয়া যায় ৷ 
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শণ (Sunn hemp )-__ইহাও একটি Ffae সরস খাদ্য । পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণতঃ সবুজসার এবং আ্রাইশের ( fibre ) জন্তু ইহার চাষ করা হয়। ইহা পশুকে 
খাওয়াইলে লুসার্ণের ote উপকার পাওয়া বায় ; কারণ ইহাতে প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ 
অধিকমাত্রায় fasta থাকে । একর-প্রতি প্রায় 12—15 সের বা প্রায় 1114 
কিলোগ্রাম বীজ লাগে এবং ফলন প্রায় 800 মণ বা প্রায় 11 caf Ge টন হয়। 

লীরস খাদ্য (Dry roughages): গবাদি পশুগণের AII মধ্যে সরস 
খাদ্যের যেমন প্রয়োজন, নীরস খাগ্েরও তেমনি প্রয়োজন আছে। সরস খান্ত সারা 
বৎসর না-ও পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু নীরস খাদ্য পশুগণের জন্য সারা বংসরই 
সহজলভ্য হয়। পেট-ভরানো ata হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে; কারণ 
পশুদের পেট ভত্তি না হইলে, প্রথম পাকস্থলী (rumen ) কাজ করে না। প্রথম 
পাকস্থলীতে কোন পাচক রস থাকে না ; কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি জীবাণু 
থাকে, যাহারা ছিব্ড়া-জাতীয় খাগ্ভকে পরিপাক করিতে সাহায্য করে। ইহাতে 
শতকরা প্রায় 90 ভাগ ws পদার্থ (dry matter) থাকে এবং শতকরা 10 হইতে 
12 ভাগ জল থাকে | ata হিসাবে ইহার উপকারিতা কম। খড় ও শু ঘাস নীরস 
খাগ্ের অন্তভূর্ত। নিয়ে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। 

খড় (Straw )- পশ্চিমবঙ্গে গোচারণ-ভূমি কম। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন কারণে 
জমিতে সার! বৎসর টাটকা পণ্ু-খাগ্ভের চাষ করাও সম্ভব নয়। সেইজন্য সারা বসরই, 
বিশেষতঃ বর্ষাকালে, খড়ই পশুদের প্রধান Aa হইয়া দীড়ায়। ধান, গম, যব, জই 
প্রভৃতি গাছের eF ডাটা ও পাতাকে খড় বা বিচীলি বলে। খড়ের মধ্যে ধানের 
খড়ই প্রধান | ইহার মধ্যে স্পাচ্য পুষ্টিকর উপাদান (Total digestible nutrient 
T.D. N) বেশী থাকে, কিন্ত স্থপাচ্য প্রোটিন থাকে না বলিলেই চলে ; সেইভন্ত 
একমাত্র পেটন্ভরানো ছাড়া আর কোন উপকারিতা নাই। ইহাতে যেটুকু ফস্ফরাস্‌ 
থাকে, তাহাও Bese নহে । কিন্তু ক্ষারজাতীয় পটাশ ও অক্সালেটের (Potassium 
oxalate) পরিমাণ বেশী থাকে। অক্সালেটের অধিকাংশই পশুর প্রথম পাকস্থলীতে 
পচিয়া যার । তাহা ছাড়া, পটাশ ও অক্সালেটের জন্য খাদ্যের ক্যালসিয়াম 
পরিপাকেও ব্যাঘাত ঘটে। সেইজন্য খড়কে 24 ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিলে, 
পটাশ ও অক্সালেটু জলে দ্রবীভূত হইয়া বায়। এ জল ফেলিয়া দিয়া আরও একবার 
পরিষ্কার জলে ধুইয়া গরুকে খাইতে দিলে খড়ের দোষ দূর RT | 

সাধারণতঃ খড়কে 1 ইঞ্চি বা 25 সেটিমিটার লম্বা করিয়া কাটিয়া খাইতে দেওয়া 
উচিত। খড় কাটিবার জন্য বিচালি-কাটা যন্ত্র ( Chaff cutter) অথবা বঁটি 
বা লম্বা ডখশা ব্যবহার করা যাইতে পারে । es বিচালি সামান্য জল দিয়া ভিজাইয়া 
খাইতে দেওয়া উচিত। একটি প্রমাণ আকারের গরু সাধারণতঃ দিনে 5/6 সের বা 
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46 হইতে 560 কিলোগ্রাম খড় খায় । আউশ ও বোরো ধানের খড় কীচা থাকে 
বলিয়া, উহা সংরক্ষিত করা যার না। আমন ধানের খড় অপেক্ষা আউশ ও বোরো 
ধানের খড় বেশী পুষ্টিকর । পুরাতন খড় সামান্য নরম হয় এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের 
ফলে পশুদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর হয় | 

গম, জই ও ববের খড় বা ভুষা ধানের খড় অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর । ইহাদের 
মধ্যেও হপাচ্য প্রোটিন ও ক্যালপিয়াম্‌ কম থাকে ; তবে ইহাদের মধ্যস্থিত TATAA, 
অপেক্ষাক্কত উৎকৃষ্ট । ইহাতে ধানের খড় অপেক্ষা প্টাসিয়াম্‌ কম থাকে | 

শুদ্ধ ঘাস (17%5)__বারসীম, লুসাণ, বরবটি প্রভৃতি শিশ্বি-জাতীয় গাছ এবং 
গিনি, নেপিয়ার প্রভৃতি ঘাসকে অনেক সময় শুকাইরা লইয়া, পশু-খাগ্য হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। এগুলি পুষ্টিসাধনের বিশেষ সহায়ত! করে না বটে, কিন্তু উদর- 
পূরণের জন্য ইহাদের মূল্য আছে | 

OF খড়ে ক্যারোটিন নামক পদার্থ টি নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, উহাতে ভিটামিন A 
থাকে না। কিন্তু হে'র ক্যারোটিন নষ্ট না হওয়ার, ভিটামিন A নষ্ট হয় alt 
ক্যারোটিন যাহাতে নষ্ট না হয়, সেজন্ত শুদ্ধ ঘাসকে রৌদ্রে অল্প শুকাইয়া লইতে হয়। 
গাছে যখন হুল আসে বা যখন ফল ধরে, তখনই গাছ sta হে প্রস্তুত করিতে 
হয়। ডাটাগুলি প্ৰয়োজনমতে! শুকাইয়া গেলে, সেগুলিকে এক স্থানে সংরক্ষণ 
করিয়া রাখিতে হয়। খড় অপেক্ষা শুদ্ধ ঘাস বেনী উপকারী | 

ঘনীভূত সারবান খাদ্য ( Concentrates )2 যে সকল -Ata 
প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটের পরিমাণ বেশী থাকে, তাহাদিগকে ঘনীভূত 
আরবান খাদ্য বলে। দুগ্ধবতী গাভীর দুঞ্ধের পরিমাণ বুদ্ধি করিতে হইলে এবং 
পরিশ্রমী বলদের শ্রমশক্তি বাড়াইতে হইলে, পেট-ভরানে। খাগ্ের সহিত সারবান 
খানও কিছু পরিমাণে সরবরাহ করা উচিত। সারবান খাণ্ডে মোট পুষ্টিকর উপাদান 
এবং সুপাচ্য প্রোটিন অধিক পরিমাণে থাকে। (ইহাতে শতকরা 20 ভাগের বেনী 
প্রোটিন থাকে ।) বেণী পরিমাণে সারবান ata পশ্তগণকে খাওয়ানো উচিত নয়) 
সারবান খাগ্ঠগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় £_(1) খইল (Oil- 
cakes), (2) wey (Grains) এবং (3) শস্তের উপজাত (By-products) | 

(1) খইল ( Oil-cakes ) 2 তৈলবীজ পিষিয়। তৈল বাহির করিয়া লইবার 
পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে খইল বলে। ইহাতে শতকরা 19—40 ভাগ 
স্থপাচ্য প্রোটিন থাকে এবং মোট স্ুপাচ্য উপাদান থাকে শতকরা 84__90 ভাগ | 
অর্থাৎ, খইলের প্রায় সবটুকু অংশই সহজে পরিপাক হইয়া বায়। এইজন্য খইল 
খাইতে দিলে গো-মহিষের দেহ পুষ্ট হয় এবং দুগ্ধও বেশী দেয়। খইলে ফদ্ফরাসের 
পরিমাণও বেশী থাকে ॥ খইল একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর Teta) খড়ের সঙ্গে কিছু 
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খইল মিশাইয়া খাইতে দিলে, পশুরা খুব তৃপ্তির সহিত উহা ভক্ষণ করে| সাধারণতঃ 
সারবাঁন tea খইলের পরিমাণ শতকরা 80 ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়। খইল 
Sol করিয়া জলে ৪ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া, অন্ঠান্ত খাগ্ের সহিত মিশাইয়| খাইতে 
দিলে উপকার পাওয়। যায়। পৌকা-ধরা, giaa বা অন্লভাবাপন্ন খইল গরুকে 
খাইতে দেওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ সরিষা, বাদাম, তিসি এবং নারিকেল খইল 
প্রভৃতি গরু-মহিষকে খাইতে দেওয়া ST | 

সরিষার খইল ( Mustard Cake )__ইহার ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক । 
এই খইলে Staten গন্ধ থাকে। ইহা উত্তেজক বলিরা গর্ভবতী গাভী এবং অল্প- 
বয়স্ক বসকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়। ইহা পরিশ্রমী বলদের পক্ষে অত্যন্ত 
উপকারী; কারণ ইহা বলবর্ধক। এই খইলের একটি প্রধান অঙ্গুবিধা এই যে, 
ভিজা খইল খড়ের সঙ্গে মাথাইলে খড়ের পটাশ অংশ বেশী পরিমাণে বাহির হইয়া 
যায় এবং ইহার ফলে পরিপাক-কাধ্যে ব্যাঘাত ঘটে। খড় ভিজাইয়া জল ফেলিয়া! 
দিবার পর জাবের সঙ্গে ইহা ব্যবহার করিলে, ও দোষ থাকে না। 

বাদাম খইল (Ground-nut Cake )_এই খইল সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ; 
কারণ ইহাতে শতকর! প্রায় 42 ভাগ প্রোটিন থাকে | ইহা মুখরোচক বলিয়া পশুর! 
খুব পচ্ছন্দ করে। ইহা সামান্ত পরিমাণে রেচক (laxative )1 এই খইল দুগ্ধবতী 
গাভী এবং ছোট বতসকে খাইতে দেওয়া হয়। 

তিসির খইল ( Linseed Cake )_-ইহাতে বাদাম খইল অপেক্ষা প্রোটিনের 
ভাগ কম থাকে | gag ইহা একটু বেশী পরিমাণে দিতে হয় ! এই খইলের সহিত 
কিছু তুলাবীজ মিশাইয়া খাইতে দিলে অনেকটা বাদাম খইলের ota উপকার পাওয়া 
যায়। ইহা খাওয়াইলে gee ফ্যাটের পরিমাণ বাড়ে এবং মাখন নরম হয়। গরু 
প্রথম প্রথম ইহা খাইতে চাহে নাঃ কিছুদিন সামান্য পরিমাণে খাওয়াইয়া অভ্যাস 
করাইতে হয়। ইহা দুগ্ধবতী গাভী ও বংসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী৷ 

নারিকেল খইল ( Coconut Cake )-__ইহাতে প্রোটিনের পরিমাণ অন্ঠান্ত 
খইল অপেক্ষা কম। ইহাও পুষ্টিকর । গরু প্রথম প্রথম ইহা খাইতে চায় না ; 
সেইজন্য অল্প পরিমাণে খাওয়াইয়া অভ্যাস করাইতে হয়। 

তিলের খইল-_ইহার গন্ধ মিষ্ট হইলেও, সামান্ত তেলাগন্ধ-বিশিষ্ট। তিলের 
খইলের মধ্যে pefea খইল সর্বোৎকৃষ্ট । ইহা RE S বলবর্ধক ; দুগ্ধবতী গাভী 
ও বসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহাতে গাভীর দুগ্ধ এবং ফ্যাটের ভাগও বাড়ে। 

(2) শস্ত (09105) 2 ধান, গম, যব প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাগ্ এবং ছোলা! 
aa, মটর, বিউলি, খেসারি ইত্যাদিতে মোট পুষ্টিকর উপাদান বেণী থাকে। ইহার! 
শক্তিবন্ধক এবং ছগ্ষবৃদ্ধিকারক । 
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(9 sgag (0০59815)-_বান, গম, ভুট্টা, যব (barley) ও জই 
(oats) প্রভৃতি তওুলজাতীয় শস্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য । ইহাদের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে ষ্টার্চ (starch ) এবং মোট সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান থাকে। ঘাস 
ও খড়ের সহিত এই সব সারবান ata কিঞ্চিৎ পরিমাণে দিতে পারিলে, ter P- 
শক্তি ও দুগ্ধদানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অবশ্য SETS আমাদের প্রধান খাগ্য ; কাজেই 
পশুদিগকে এই সকল ato খাইতে দিলে, আমাদের খাগ্ঠাভাব ঘটিতে পারে। তবে 
ইহাদের উপজাত যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া বাইতে পারে। 

(i) ডাইলশস্ত (Pulses )-ডাইলশন্তে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী থাকে 
বলিয়া, ইহারা gaa পরিমাণ, মাংস ও শক্তি বৃদ্ধি করে। সাধারণতঃ ছোলা, মুগ, 
বিউলি প্রভৃতির ডাইল এবং খোসা উভয়ই পশুদিগকে খাওয়ানো হয় । মাবকলাই, 
বিউলি প্রভৃতি খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি পায় বলিয়া, সকলের ধারণা আছে । এগুলিকে 
সিদ্ধ করিয়া খাওয়ানো হয় | 

(3) শস্তের উপজাত ( By-products )2 ধান হইতে চাউল বাহির করিয়া 
লইবার পর কুঁড়ো উপজাত-দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। গম হইতে আটা বা ময়দা 
প্রস্তুত করিবার পর ভূষি পড়িয়া থাকে। ছোলা, অড়হর, মুগ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া লইবার 
পর উহাদের খোস। ও গুঁড়। আমাদের কোন কাজে লাগে না। এই সব উপজাত- 
রব্যগুপি WA খায় না, কিন্তু এইগুলি পশুর অতি উত্তম ata | 

ধানের কুঁড়ে! ও YF ( Rice bran and Khud )_ চাউল ছাটিবার পর যে 
ZA, পাতলা ও গু'ড়া দ্রব্য পড়িয়। থাকে, তাহাকে কুঁড়ে। বলে। ইহা পল্লী-অঞ্চলের 
পশুর প্রধান Atai ইহাতে ফ্যাট ও প্রোটিন সামান্য থাকে, কিন্তু খনিজ পদার্থ বেশী 
থাকে । অধিকমাত্রায় খাওয়াইলে পশুগণ ইহা হজম করিতে পারে না এবং পেট 
ফাপিতে পারে। ইহাতে কিছু খুদের অংশ থাকার, ইহা কিছুটা পুষ্টিকারক। 

কুঁড়ো অপেক্ষা খুদ বেণী পুষ্টিকর | ইহাতে চাউলের ভ্রণের সঞ্চিত AI থাকে | 
ইহাতে প্রোটিন ও WATE লবণ বেনী থাকে | খু্ব-সিদ্ধ খাওয়াইলে গাভীর দুধ বাড়ে | 
ইহার সহিত কিছু খইল মিশাইয়। দিলে গো-মহিষ উহা! অত্যন্ত তৃষ্টির সহিত খায়। 

ভাতের ফেন বা মাড়ে সামান্য প্রোটিন, শ্বেতসার এবং ভিটামিন B অধিক- 
মাত্রায় বিগমান থাকে। সেইজন্য ইহ। ফেলিয়। না দিয়া, গো-মহিষকে খাওয়ানো 
উচিত। ফেন সহজপাচ্য। ইহা বৎস ও গাভীকে খাওয়ানো হয়। ফেন খাওয়াইলে 
qaa পরিমাণ ও গুণ বৃদ্ধি হয়। পণুগণের কোষ্ঠবদ্ধতায় সামান্ত গরম ফেন উপকারী | 
ফেনের সঙ্গে গুড় বা foo) মিশাইয়। খাওয়ানো যাইতে পারে | 

গমের ভুবি ( Wheat ৮2০০) গম ভাঙ্গিবার পর যে খোসা পড়িয়া থাকে, 


তাহাকে ভুমি aa) ইহাতে প্রোটিন, কার্বোহাইডেটু, ভিটামিন, ক্যালসিয়া্‌ত ' 
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কদ্েট এবং মোট স্ুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান বেশী থাকায়, ইহা একটি উত্তম ie- 
aig | ইহা পশুদের সহজপাচ্য ও মুখরোচক ata! gA খাওয়াইলে ছুগ্ধের পরিমাণ 
বুদ্ধি হয় এবং ফ্যাটের গুণ উন্নত হয় | gA বৎস ও গর্ভবতী গাভীর উত্তম খাদ্য | 

ভাইলের pfa (Dal 0১52)--ডাইলের গুঁডাকে (pte) pfa বলে। ডাইল 
oleate সময় খোসার সহিত ডাইলের কিছু ভাঙ্গা অংশ থাকিয়া বায় । উত্তম চুনিতে 
শতকরা প্রায় ৪ ভাগ স্ুুপাচ্য প্রোটিন থাকে | ইহাতে খনিজ পদাৰ্থও থাকে । 
সেইজন্য ইহা উত্তম পশু-খাগ্ঘ ॥ সাধারণতঃ ছোলা, অড়হর, মুগ ও বিউলির চুনি 
পশ্ত-খাগ্ঠ হিসাবে ব্যবহার কর! হয়। 

গুড় ( Molasses )— e9 শর্করাজাতীয় ata এবং ইহাতে মোট স্ুপাচ্য পুষ্টিকর 
উপাদান বেনী থাকে বলিয়া, ইহ! সহজপাচ্য। গুড়ে ক্যালসিরাম্‌ ও লৌহ থাকে । 
অনেকে দুগ্ধবতী গাভীকে গুড় খাওয়ায়। গুড় খাওয়াইলে দুগ্ধের পরিমাণ বাড়ে 1 
তাহা ছাড়া, ইহাঁশক্তিবর্ধক ৷ একটি প্রমাণ আকারের পশুকে দৈনিক ডু দের বা 
0:47 কিলোগ্রাম গুড় খাওয়াইলেই চলিবে | 

লৰণজাতীয় খাদ্য (Minerals); সাধারণ Aa Aia পরিমাণে 
লবণ থাকে না বলিয়া, সারবান খাগ্চের সঙ্গে শতকরা এক ভাগ লবণ মিশাইয়া 
খাইতে দেওয়া প্রয়োজন | একটি পূর্ণবয়স্ক গাভীকে দৈনিক অন্ততঃ 6 চামচ 
খাগ্-লবণ খাওয়ানে। উচিত | দুগ্ধবতী গাভী যখন দুগ্ধ দেয়, তখন প্রতি 6 পাউণ্ড 
aid জন্য এক চামচ বেনী লবণ দেওয়া উচিত | 

atom ব্যতীত পশু-দেহের পুষ্টির জন্ত ক্যালসিয়াম ও ফদ্ফরাদ্‌ আবশ্যক । 
চা-খড়িতে ক্যালদিয়াম্‌ থাকে ; সেইজন্য সারবান খাগ্ঠের সঙ্গে শতকরা ছুই ভাগ 
খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া, গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাভীকে খাইতে দেওয়া উচিত। গরু 
কাচা ঘাস খটইলে বাড়তি ক্যালসিয়াম্‌ দিবার প্রয়োজন হয় না। 

হাড়ের গু'ড়াতেও ক্যালসিয়াম্‌ এবং ফদ্ফরাদ্‌ থাকে | ইহা উষ্ণ জলের বাস্পে 
বিশোধিত করিয়া ব্যবহার করা উচিত। খাগ্ঠ-লবণ, খড়ি ও বিশোধিত হাড়ের গুঁড়া 
একত্রে মিশাইয়া, প্রত্যেক গরুকে $ ছটাক বা d আউন্স এবং দুগ্ধবতী গাভীকে 
1 ছটাক বা 2 আউন্স পরিমাণে খাইতে দেওয়া উচিত। বাছুরের থাগ্ে ক্যাল- 
নিয়াম্‌ ও ফদ্ফরান্‌ উভয়ই থাকা চাই? নে উহাদের AE রোগ হয়। গমের 
এমি ত খইলে ফদ্ফরাদ্‌ থাকে। সেইজন্ত সারবান ata খাওয়াইলে পৃথকভাবে 
ফদ্ফরাস্‌ দিতে হয় না। 

সাইঢলজ (Silage ) 3৪ আমাদের দেশে যে সময় “খরা” পড়ে এবং তাজা 
ঘাস বা অন্ত তাজা ato ছুশ্রাপ্য হয়, সেই সময় গবাদি পশুকে সাইলেজ -খাশুয়ানো 
হয়। ইহা একটি অতি মূল্যবান পণ্-খাগ্ত ; ইহা শুদ্ধ ঘাস (hay) হইতেও অধিক 
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মূল্যবান। বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে কাচা ঘাস, খড় ও অন্তান্ত সরস খাগ্ উৎপন্ন 
হয়। এই সব খাগ্য এ সমর খাওয়াইয়া নিঃশেষ করা যায় না। সেইজন্য ভবিষ্যতের 
জন্য উহা সংরক্ষণ করা উচিত। যে পদ্ধতি দ্বারা এঁ সকল কাচা ও সরস পশ্ু- 
খাদ্বকে সংরক্ষিত করিয়া প্রায় টাটকা বা তাজ! রাখা হয়, তাহাকে এন্সাইলেজ 
(Ensilage) এবং সংরক্ষিত পশু-খাগ্ঘকে সাইলেজ (Silage) বলে । যে গর্তে 
-ৰা স্থানে সাইলেজ সংরক্ষণ করা! হয়, তাহাকে সাই লে! (Silo) বলা হয়। 
অপরিচিতের নিকট ইহার গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয়। যে সকল te প্রথমে 
সাইলেজ খাইতে চাহে না, তাহাদিগকে প্রথম প্রথম অল্প পরিমাণে খাওয়াইয়া অভ্যাস 
করাইতে হয় | : 
সাইলেজ সরস থাকিবার কারণ কি ?__পশু-খাগ্তকে তাজা ও টাটকা 
অবস্থার রাখিতে হইলে, উহাদিগকে গোলায় বা গর্তে এমনভাবে রাখা হয়, যেন 
উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এই প্রকার বারুহীন স্থানে একপ্রকার অবাত 
(anaerobic) জীবাণু জন্মায়। ওঁ সকল জীবাণু কোষস্থিত কার্ধবোহাইড্রে্-জাতীয় 
খাগ্ধকে ভা্দিয়া ARSE অল্প (lactic acid) ও আযালকো হলে (Alcohol) 
পরিণত করে। এই অগ্ন ও কোহলের প্রভাবে এ স্থানে কোন ক্ষতিকর জীবাণু 
জন্সিতে পারে না। ইহার ফলে ica পচন-ক্রিয়া হয় al এবং উহা! বহুদিন WHS 
তাজা অবস্থার থাকে। aa উৎপন্ন হওয়ায় বাহির হইতে টক গন্ধ পাওয়া যায় এবং 
ইহার sine একটু টক লাগে। সাইলেজ কোষ্ঠ-পরিষ্ণার ও অগ্নি-বৃদ্ধির সহায়ত 
করে। ইহা খাওয়াইলে দুগ্ধবতী গাভীর ছুগ্ধের পরিমাণ বাড়ে এবং পশুদের স্বাস্থ্য 
ভালো থাকে । অসময়ে পশু প্রায় টাটকা সরস খাগ্ঠ খাইবার সুযোগ পায়। ইহাই 
সাইলেজের প্রধান উপকারিতা | 
সাইলেজ প্রস্তত-প্রণালী__ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, মটর, বরবটি, বারসীম, 
গিনি, নেপিয়ার প্রস্থতি গাছ হইতে সাইলেজ প্রস্তুত হর। এই সব গাছকে 1 ইঞ্চি 
বা 2 ইঞ্চি a করিয়া কাটিয়া, একটি গর্ভে বা ঘরে খুব চাপিয় ভর্তি করিতে হয় 
এবং 4-6 মাস পৰ্যন্ত গর্তে রাখা হয়। এই গর্ভ বা ঘরের নাম আইলে] (Silo) | 
A স্থানে জল দীড়ায় না, সেখানে 10 ফুট 10 ফুট a 800x300 সের্টিমিটার 
একটি গোলাকার বা চতুষ্ষোণ গর্ভ খুঁড়িলেই, সাইলোর কাজ চলিতে পারে | গর্ভটি 
পাকা-গাথুনির হইলেই ভালো হয়। ইহাতে ঘাসের অপচয় কম হয়। ASB কাচা 
হইলে, ঘাস ভর্তি করার পূর্বে উহার দেওয়াল কিছু খড় বা আন্ত ঘাস দারা alae করিয়। 
দিলে ভালো হয়। গর্ভটি একদিনে ভর্তি না করিয়া, কয়েকদিন ধরিয়া le করিতে 
হয এবং প্রত্যহ পা দিয়া চাপিরা! দিতে হয়। ae পর্যন্ত ভর্তি হইলে, উপরে খড় কিংবা 
ঘাস চাপা দিয়া তাহার উপর খুব ভালে| করিয়া মাটির চাব্ড়া বা অন্ত কোন ভারী 
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জিনিস দিতে হয় | কয়েকদিন পরে গাদাটি খানিকটা বসিয়া বার এবং মাটিতে কোথাও 
ফাটল ধরিতে পারে। সেইজন্য ফাটলগুলি ভালো করিয়া বন্ধ করিতে হয়, যাহাতে 
বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে ।* সাইলোর উপর ধান বা খড়ের গাদা প্রস্তুত করিলে, 
উহাতে বেশ চাপ পড়ে। এইভাবে কাচা ঘাস মাটির নীচে রাখিলে, একপ্রকার 
জীবাণু দ্বার ও ঘাস বেশ তাজা ও পুষ্টিকর অবস্থায় থাকে । সাইলেজ অত্যন্ত গরমে 
সিদ্ধ হওয়ায় উহার সকল প্রকার দুষিত জীবাণু নষ্ট হইয়া বায়। প্রত্যেক গরুকে দৈনিক 
10 সের বা প্রায় 9 কিলোগ্রাম পরিমাণ সাইলেজ খাওয়াইতে হয়। 10 ফুট বা 300 
সেন্টিমিটার ব্যাস-বিশিষ্ট 10 ফুট বা 800 সের্টিমিটার গভীর একটি সাইলো হইতে 
270 মণ বা প্রায় LO মেট্রিক টন সাইলেজ পাওয়া বায়। তাহাতে 6টি গরুর 
6 মাসের খাগ্-সংস্থান হয় । সাধারণতঃ এক একর জমিতে জোয়ার বা ভুট্টা এবং অদ্ধ 
একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করিলেই, এইরূপ একটি গোলা ভর্তি কর! বায় । 
জোয়ার, ভু! প্রভীতির ডাটা যখন পাকিয়া আসে অথবা দানায় যখন দুধ হয়, 
তখন উহা কাটিয়া সাইলেজ প্রস্তুত করিতে হয় | 


Questions 


1, Write a short essay on the importance of livestock in Agriculture. 
[ কুষিতে গবাদি পশুর গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ । ] 

2, Draw a neat sketch of a cow or a cock and show its external parts on 
then. [একটি গাভী aia একটি মোরগের ছবি আকিয়া উহার বহিরঙ্রের বিভিন্ন অংশগুলি 
দেখাও । ] 

8. Draw a sketch of a cow and mark the important external parts on it, 
[একটি গাভার ছবি আঁক এবং উহার বহিরঙ্গের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি চিহ্নিত কর। ] 

: [ B. S. E. 1960, 761] 

4, How the livestock is related to Agriculture? Justify your statement 
with examples. [কৃষির সহিত গবাদি পশুর সম্পর্ক কিরূপ ? উদাহরণ fea তোমার বক্তব্যের 
যথার্থতা প্রমাণ কর। ] 

ö. What do you know about the origin and domestication of cattle? How 
do European breeds differ from Indian breeds? [গো-জাতির উৎপত্তি ও গৃহ্পালিত- 
করণ সম্পর্কে যাহ। জান লিখ । ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রজাতির মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে?] 

6. Name some breeds of livestock in India and give the characteristics and 
economic value of any one of them. [ ভারতীয় গবাদি ter কতকগুলি প্রজাতির নাম 
কর এবং উহাদের যে-কোন একটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ও অর্থ নৈতিক মূল্য বর্ণনা কর।] 

T. Describe the characteristics of any two of the following important cattle 


breeds of India +— Sindhi, Sahiwal and Hariana, [ নিমলিখিত যে-কোন ছুইটি প্রজাতির 


বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর fate, শাহিওয়াল এবং হারিয়ালা। ] [B. S. E, 1960, 61] 
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8. Name some poultry breeds. Describe the characteristics and economic y 
value of Rhode Island Red and White Leg Horn. [কতকগুলি হাস-দুরগীর প্রজাতির 
নাম কর। রোড আইল্যাও রেড ও হোয়াইট লেগ of প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ও অর্থ নৈতিক মুল্য 
বৰ্ণন; কর।] 

9. Define poultry. Describe the characteristics of Khanki Campbell. [পোল E 
কাহাকে বলে? athe ক্যাঙ্থেলের বৈশিষ্টা afal কর।] 

10. What do you understand by dairy type, dual purpose type and drought 
typé of cattle? What are the main characteristic features of them? [দুগ্ধবতী 
গাভী; উভয় উদ্দেন্ঠসাধক এবং পরিশ্রমী জাতের গরু বলিতে কি বুঝ? উহাদের প্রধান প্রধান 
বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। ] 


11, What is a dual Purpose breed? What are the differences between a 


dual purpose type and a dairy type of cattle? Name a dual purpose. breed of 
India which is suited to West Bengal. Show reasons cf its adoptibility. [উভয় 
উদ্দেশ্যদাধক প্রজাতি বলিতে কি বুঝ ? উভয় উদ্দেশ্যদাধক এবং দুগ্ধবতী জার্ডের গরুর মধ্যে কি কি 
পার্থকা আছে? পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় খাপ পাওয়াইতে পাবে, এমন একটি উভয় উন্দেশ্যদাধক 
প্রজাতির নাম বল। উহা! পশ্চিমবঙ্গে কেন টিকিতে পারে, তাহার কারণ দেখাও |] 

12. What are the different types of cattle found in India? Define each type 
and give example. [ভারতবর্ষে কত রকম প্রজাতির গবাদি পণ্ড can যায়? প্রতোকটি 
প্রজাতি কাহাকে বলে লিখ এবং উদাহরণ দাও। ] (B. 8. E, 1960] 

18. Write a short essay on food requirement of livestock in India. [ ভারতীয় 
গবাদি পশুর ataa প্রয়োজনীয়ত| সম্বন্ধে একটি ন।তিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।] | 

14. Olassify cattle feeds and describe their usefulness. [গবাদি পশুর ataa শ্রেণী- 
বিভাগ কর এবং উহাদের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর 1] 

15. Give an account of the common feeds and fodders available in West 
Bengal. Briefly describe their uses. [পশ্চিমবঙ্গে যে সব পশু-খাছা ও ফডার পাওয়া যায়, 
তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। সংক্ষেপে উহাদের বাহার বর্ণনাকর |] 

16. Give the detail account of the f টু 
Maize, 

17, 


ollowing feeds:—Guinea grass, Lucorny 
Hay & Straw and Concentrates. 

it? How can you prepare 
hay? [শুক ঘাস কাহাকে বলে? ইহার উপকারিতা কি ? শু ঘাস কিরণে প্রস্তুত করিবে 1] 
il-cakes are given to the livestock ? 
il-cakes. [ খইল কাহাকে বলে? গবাদি 


Why silage remains 
You prepare it? [সাইলেজের Avs লিখ 1 
সাইলেজ প্রস্তুত করিবে ?] 

20. Explain. the terms s—(i) Silage, (ii) Silo, (iii) Ensilage. 


—o—__ 


Breen inside the silo-pit? How ca? 
গোলাতে সাইলেজ কেন সবুজ থাকে? কিরূপে 


